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শহীদ নূর হোসেন 


পরিনত হয়েছিল শ্রোগানে_ 
' স্বৈরাচার নিপাত যাক 
গণতন্ত্র মুক্তি পাক' 
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ততীয় অধ্যায়ঃ যাই পতিনিবাচিত ও তি 
red অধ্যায়ঃ সামরিক শাসন ও গনতন্ত্রের সংগ্রাম 
পঞ্চম অধ্যায়ঃ নব্বই-র গণঅভ্যুথান 








প্রথম অধ্যায় 
নির্বাচিত সরকার উৎখাতে সামরিক অভিযান 


১৯৮১ সালের মে মাসে রহস্যজনকভাবে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে পাকিস্তান ASNT 
অফিসারগণ সামরিক অভ্যুথানের মাধ্যমে জিয়াসহ উর্দ্ধতন মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারদের 
হত্যা করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে যাচ্ছে। এই গুজবের উৎস কি ছিলো-কারা T 
প্রনোদিত হয়ে এই গুজব ছড়িয়েছিল তা রহস্যের অন্তরালে ঢাকা থাকলেও মুক্তিযোদ্ধা 
+সনিকদের উত্তেজিত করাই যে এর উদ্দেশ্য ছিল তা এক রকম নিশ্চিতভাবে বলা চলে। গে 
মাসের শেষের দিকে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য সেনানিবাসেও এই গুজব ছড়িয়ে পড়ে এবং 
অনেকেই MORAY হয়ে পড়ে। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে চট্টধামে ৩০৫ পদাতিক 
ৱিগেডের ব্বিগেড মেজর হিসেবে কর্মরত মেজর কাইউম এতই ভীত ATT হয়ে পড়েন A 
c ন আসন্ন বিপদের কথা বলে তাঁকে কিছুদিনের জন্য ছুটিতে যেতে পরামর্শ দেন। এর 
ক একদিন পরেই ৩০শে মে রাত্রে রাষ্ট্রপতি জিয়াকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।? 

রাষ্ট্রপতি জিয়াকে হত্যা করার জন্য এর আগেও তিনবার পরিকল্পনা করা RT ১৯৮০ 
সালের ২০শে ডিসেম্বর বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমি, ভাটিয়ারীতে অফিসার ক্যাডেটদের 
কুচকাওয়াজ হওয়ার কথা ছিলো। এই কুচকাওয়াজে জিয়ার অভিবাদন হন 
4 ছিল এবং সেনাবাহিনীর উর্দ্ধতন অফিসারদেরও উপস্থিত থাকার কথা! fece | 
| বাঁ ছিলো ১৯শে ডিসেম্বর ইবিআরসি অফিসারস মেসে এক নৈশভোজে রাষ্ট্রপতিসহ 
ন এবং তীদের গ্রেফতার করা হবে। এটাই ছিলো প্রথম 
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ামফাবঃ এর মহড়া দে 

বাহিনী প্রধান এই মহড়া পরিদর্শনে কক্সবাজার যাবেন এবং সেখানে তাদেরকে গ্রেফতার 
কারে চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হবে এবং কয়েকটি দাবী মানতে বাধ্য করা হবে। বিপ্লবী পরিষদ 
গঠন, সংবিধান বাতিল করা, কমপক্ষে তিন বছরের জন্য রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ কর! 
ইত্যাদি এই দাবী সমূহের অন্যতম ছিলো। পরিকল্পনা মোতাবেক লেঃ কর্ণেল মতি 
কক্সবাজারে যান এবং প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমানকে রাষ্ট্রপতির সাথে সার্কিট হাউজে 
অবস্থান করতে বাধা সৃষ্টি করেন। শাহ আজিজ এতে এতই অপমানিত বোধ করেন যেতিনি 
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বোমা বিস্ফোরনের | 
সক উদ্বোধন করবেন এবং বিস্ফোরনে মৃত্যু বরন করবেন। এই পরিকজনাটিও 


Vrat অবস্থি পূর্ব অবগতি ও অপসারনের ফলে বাবরি হক 

ইরাক-ইরান সংঘর্ষ নিরসনের জন্য অর্গানাই ing c 
কমিটির বৈঠকে যোগদানের উদ্দেশ্যে জিয়ার জেন্দার SOE করার কথা 
fecal | শান্তিকমিটির বৈঠক ২৫শে মে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো। জেদ্দা বৈঠক শেষ 
মুহূর্তে বাতিলের ফলে জিয়ার বিদেশ গমন স্থগিত হয়! জিয়া ২৯শে মে রাজশাহী যাওয়া 


মনস্থির ং সই মোতাবেক সকল ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার জন্য তাঁর সামরিক সচিবকে 
ee _র দুই দলের কোন্দলের ফলে শেষ পর্যন্ত জিয়া 


দেন। চট্টগ্রামে বি. aa. পি 
সর রি এপ্রিলে ডাইডক উদ্বোধনের জন্য জিয়া 
চট্টগ্রাম গেলে বিমান বন্দরে বি.এন.পি-র দুই দলের AC সংঘর্ষ বাধে। একদলের নেতৃত্ব 
দিচ্ছিলেন উপ-প্রধান মন্ত্রী জামালউদ্দিন আহমদ ও অন্যদলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন ডেপুটি 
স্পীকার সুলতান আহমদ টৌধুরী। দুই মারমুখী গুপের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি 
সামরিক সচিবকে ২৫শে মে নির্দেশ দেন। 


২৯শে মে চট্টগ্রামে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য 
আর এ দিনই রাষ্ট্রপতি মেজর জেনারেল মনজুরকে ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি 
থেকে ঢাকায় মীরপুরে অবস্থিত ষ্টাফ কলেজের কমাভান্ট হিসেবে বদলির আদেশ দেন। 


মনজুরের এই বদলির আদেশের বিষয়টি সি-এন-সি-এর সেক্রেটারিয়েটে কর্মরত 


রা্টপতির ব্যক্তিগত সচিব লেঃ কর্ণেল মাহফুজ সর্বপ্রথম লেঃ কর্নেল মতিয়র রহমানকে 
অবগত করেন। লেঃ কর্নেল মতি এই সময় বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য সেনাসদরে 


সাক্ষাৎকারের জন্য ঢাকা এসেছিলেন। যতদুর জানা যায় লেঃকর্ণেল মতি মাহফুজের সাথে 
সাক্ষাৎ করা ছাড়াও মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী ও বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সামরিক 
সচিব মেজর জেনারেল সাদেকুর রহমান চৌধুরীর সাথে দেখা করেন। বঙ্গভবনে সামরিক 
সচিবের সাথে সাক্ষাতের পরে লেঃ কর্ণেল মতি বঙ্গভবন চত্বরে হেলিকপ্টার ল্যান্ডিং এর স্থান 
পরীক্ষা করে দেখেন। | 
মনজুরের বদলির আদেশে বিদ্বোহী অফিসারগণ অতিশয় ক্ষুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে পড়েন। 
মনজুরের মতো একজন মেধাবী মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে ডিভিশনের কমান্ড থেকে সরানো 
হচ্ছে এবং এটা মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি রাষ্ট্রপতির চরম অবিচার ও স্বার্থের প্রতি আঘাত হিসেবে 
অপপ্রচার চালানো হয়। মনজুর ব্যক্তিগতভাবে এই বদলির আদেশে ক্ষুদ্ধ হন। যদিও প্রায় 
সাড়ে তিন বছর ধরে তিনি জিওসি হিসেবে ২৪ তম পদাতিক ডিভিশন কমান্ড করছিলেন 
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| 








এবং একজন শৃংখলাবান অফিসার হিসেবে বিনা প্রশ্নে সরকারের আদেশ মান্য কগে 
বদলিকৃত স্থানে যোগদান করাই তার একান্ত কর্তব্য ছিলো। 
পতেঙ্গা বিমান বন্দরে তাঁকে উপস্থিত থাকতে নিশেধ করা হয়েছে। মনজুর এই নির্দেশে 
অপমানিত বোধ করেন। প্রটোকল অনুযায়ী স্থানীয় জিওসি হিসেবে বিমান বন্দরে তার 
উপস্থিত থাকাই ছিলো স্বাভাবিক। বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দিন 
রাষ্ট্রপতির ALT আসছেন এবং নৌবাহিনী প্রধান যখন বিমান বন্দরে উপস্থিত থাকছেন 
উখন মনজুরকে উপস্থিত থাকতে নিষেধ করায় মনজুরের ক্ষোত আরও বৃদ্ধি পায়। এই 
বিষয়ে রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিবের সাথে যোগাযোগ করা হলে মনজুরকে জানানো হয় C 
পতি রাজনৈতিক কারণে চট্্রাম যাচ্ছেন এবং তিনি এই বিষয়ে জিওসিকে জড়াতে চান 
না। 

চট্টগ্রাম সেনানিবাসে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সম্পর্কে ডি জি এফ আই প্রধান মেজর 
জেনারেল মহব্বতজান চৌধুরী রাষ্ট্রপতিকে জানান এবং ১লা জুন মনজুর ঢাকা CU 
যোগদানের পরে চট্টগ্রামে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। এন এক আই এবৎ সামরিক 
গোয়েন্দা পরিদপ্তরও রাষ্ট্রপতিকে অনুরূপ অনুরোধ করেন। মনজুর জিয়াকে হত্যা ক 
পারেন- একথায় কর্ণপাত না করে জিয়া সকল অনুরোধ উপেক্ষা করেন। ঢাকা ALS 
বিদায়ের প্রাক্কালে ডি জি এফ আই রাষ্ট্রপতি জিয়াকে চট্টগ্রামে তার জীবন নিরাপদ নয় এই 
বিবেচনায় যেন কিছুতেই রাত্রিযাপন না করেন এই পরামর্শ দেন। কিন্তু মনজুর তাঁর 
জীবনের জন্য হুমকি একথা জিয়া বিশ্বাস করেননি । যথাসময়ে তিনি চট্টগ্রাম NINE ক 

বন্দরে পৌছান। সেনাবাহিনী প্রধান ও সামরিক সচিবেরও সফর সঙ্গী হওয়ার কথা 
ছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদেরকে ছাড়া রাষ্পতি সকাল ৯টায় বিমান যোগে চট্টগ্রাম যাত্রা 
রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ছিলেন নৌবাহিনী প্রধান এম এইচ খান, ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী, 















ভাইস peeping ও বি এন পি- এর স্থানীয় নেতৃবন্দ। চট্টগ্রাম ডিভিশনের কমিশনার 
gf আহমদ সময় মতো বিমান বন্দরে উপস্থিত হতে না পারলেও aR রান 
সাথে সার্কিট হাউজে মিলিত হন। 
নর জেনারেল মনজুর ২৯ মে শুক্রবার মানসিক দিক দিয়ে এতই FASS ছিলেন A 

E নামাজ পড়ার সময় তিনবার ভুল করেন। নামাজ শেষে মনজুর তার অফিসে 
আসেন এবং লেঃ কর্ণেল মেহবুবুর রহমান ও মেজর খালেদকে ডাকেন। মনজুর বলেন, 
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eg মতোই যোগদান করবেন 
pi e দেলোয়ারের বাসায় বিদ্রোহীদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 
: অফিসারদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করা হয়! 

সম্ভবতঃ এই বৈঠকে উপ-অধিনায়ক মেজর কাজী মোমিনুল হকের অফিসে রাত ১১টার 
ig কর্ণেল মতি, লেঃ কর্ণেল মাহবুব, মেজর মোমিন, মেজর গিয়াস, ক্যাপ্টেন মুনীর, 
সমন জামিন, ক্যান গিয়াস ও ক্যাপ্টেন মইনুল মিলিত হন। অপর PCF ATS dim 
যা বের অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল ফজলে হোসেনের অফিসে লেঃ কর্ণেল মেহবুব aren 
দোস্ত মোহাম্মদ শিকদার, ক্যাপ্টেন আরেফিন, ক্যাপ্টেন ইলিয়াস ও C মোসলেহ উপস্থিত 

অফিসারগন পাবলিক স্কুলের দিকে রাস্তা দিয়ে কালুরঘাট 


facea দিকে যাত্রা শুরু করেন৷ 
রাত Stra সময় বিদ্রোহীরা কালুরঘাটে এসে পৌছায়। একটি সাদা টয়োটা গাড়ীতে চড়ে 
লেঃ কর্ণেল মতি, মেজর মোজাফফর ও ক্যাপ্টেন মুনীর আসেন। কিছুক্ষণ পরে ৬ ইষ্ট 
, ক্যাপ্টেন ইলিয়াস, ক্যাপ্টেন সাত্তার, লেঃ 
রফিকুল হাসান খান, লেঃ মোসলেহ, সুবেদার সাজদার রহমান ও ২১ ইষ্ট বেংগলের 
ক্যাপ্টেন জামিল হক আসেন। ১৯ ইষ্ট বেঙ্গলের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডিৎ অফিসার মেজর গিয়াস, 
২৮ EY বেঙ্গলের উপ-অধিনায়ক মেজর মোমিন, ১১ ইষ্ট বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন সালাউদ্দিন, 
৬৯ পদাতিক ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর খালেদ, ১ম ইষ্ট বেঙ্গলের উপ- অধিনায়ক মেজর 
ফজলুল হক, ৬৯ পদাতিক ব্রিগেডের ক্যাপ্টেন গিয়াস ও ১ম ইষ্ট বেংগলের এডজুটেন্ট লেঃ 


মতিউর রহমান পরে এসে মিলিত হন। 
মেজর ফজলুল হক বান্দরবন থেকে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের দুই প্লাটুন সৈন্যসহ সুবেদার 


জাফর ও নায়েব সুবেদার সোলায়মানকে সঙ্গে আনেন। কিন্তু সাধারণ সৈন্যদের কাছ থেকে 
কোন উৎসাহমূলক সাড়া না পাওয়ায় লেঃ মতিউর রহমানের কতৃত্বাধীন সাধারন সৈন্যদের 
TEI কলে রে A Rab Re ror 

লেঃ কর্ণেল মতি কোরান নিয়ে সকল অফিসারদের অফিসার 
SW erae লিন cns e T 
বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মতি তাঁদেরকে বলেন, দেশকে বাঁচাতে হলে তাঁর সাথে এখনই 
সার্কিট হাউজে যেতে হবে, জিয়াকে উঠিয়ে সেনানিবাসে আনতে হবে এবং চাপ প্রয়োগ করে 
দেশকে ঠিকপথে পরিচালিত করতে হবে। জিয়াকে হত্যার পরিকল্পনার কথা উল্লেখ না 
যাকে হত্যা বর ছিলো পাগল পি 
Lud AT ন করবেন এই ভেবে তা প্রকাশ করা হয়নি। বাংলাদেশ সরকার 
টুক প্রকাশিত শ্বেতপত্র অনুয়ায়ী জানা যায় লেঃ কর্ণেল মতি উপস্থিত অফিসারদের তি 
দলে বিভক্ত করেন এবং সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পন করেন 1৩ চি 
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পরিবহণ 
কমান্ড মেজর মোমিনুল হক। 
মেজর ফজলুল হক, 


এবং সার্কিট হাউস হতে যদি কেউ পালাতে চেষ্টা করে তাকে গুলি করে WISI | 
পরিবহণ 
জীপ। 
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র হল রুমে চট্টগ্রামের বিশিষ্ট নাগরিকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। চট্টগ্রাম 
বিশ্ববিদ্যালয়ের তাইস চ্যান্সেলর ও অধ্যাপকবৃন্দ, বার এযাসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ 
সাংবাদিক ও বিশিষ্ট নাগরিক মিলে প্রায় ৪৫ জন জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন) প্রায় 
আড়াই ঘন্টা ধরে জিয়া তাদের সঙ্গে কথা বলেন। রাত ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত বি. এন পি 
এর দুই মারমুখী দলের সাথে জিয়া আলোচনায় বসেন। মাঝে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার 
সাইফুদ্দিন আহম্মদ এবং মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার এ, বি, এম, বদিউজ্জামান 
কয়েক মিনিটের জন্য রাষ্ট্রপতির সাথে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। 

রাত ১১টার পরে রাষ্ট্রপতি রাতের খাবার খান। তিনি ঢাকায় তাঁর স্ত্রীকে ফোন করেন 
এবং প্রায় ১৫ মিনিট ধরে কথা বলেন। এ সময় আকম্মিকভাবে প্রবল বজ্পাতসহ বৃষ্টিপাত 
শুরু হয়। জিয়া মধ্যরাতের কিছু পরে ঘুমিয়ে পড়েন। 

92 গে মে রাত সাড়ে তিনটায় কালুরঘাট থেকে বিদ্বোহীরা সার্কিট হাউস অভিমূখে যাত্রা 
এর করে। RUE দুটি পিক আপসহ কোন রকম বাধা ছাড়াই সার্কিট হাউসে ঢুকে 
*ড়ে। লেঃ কর্ণেল ফজলে হোসেন হ্যান্ড ্যাঞ্চার দিয়ে গোলা বর্ধন করেন। গ্রেনেড রাইফেল 
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থকে গ্রেনেড ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে হালকা মেশিন গান এবং সাবমেশি , 

gri তারপর বিদ্রোহীরা দৌড়ে দোতালায় ওঠে HUS alien 
করতে থাকে। লেঃ কর্ণেল ফজলে হোসেন এবং ক্যাপ্টেন জামিল গুলী বিদ্ধ হন b 
ফজলে হোসেন দোতলায় উঠতে পারে নাই। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় গাড়ী থেকে f এ a 
কর্ণেল মেহবুব নীচ তলায় অবস্থান করেন। লেঃ কর্ণেল মতি, মেজর খালেদ sti 
মোজাফফর, ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন, লেঃ ঘোসলেহটদ্দিন SER ব্যান আল 
rood আবদুস সাতার ও লেঃ রফিকুল হাসান খান দোতালায় যান এবং প্রত্যেক ঘরের 
দরজায় লাথি মারতে শুরু করেন। ক্যাপ্টেন আব্দুস সাত্তার ৯নং কক্ষে রাষ্ট্রপতি অবস্থান 
করছেন ভেবে দরজায় ধাকা দেন এবং ডঃ আমিনা রহমানকে দেখতে পান। এ সময় 
eda সালাহউদ্দিন বলতে থাকেন, "এইযে প্রেসিডেন্ট'। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতি সিঁড়ির 
পার্শে SAR কক্ষে অবস্থান করছিলেন। এই কক্ষে দুইটি দরজা ছিল। একটি সিঁড়ির দিকে, 








অন্যটি বারান্দার i ₹। বারান্দার দিকের দরজাটি বাইরে থেকে তালা দেওয়া ছিল। লেঃ 





কর্ণেল মতি ও ক্যাপ্টেন আবদুস সাত্তার তালা দেওয়া দরজায় লাথি মারতে শুরু করেন। 
‘তামরা কি চাও” | এ সময় মেজর মোজাফফর ও লেঃ মোসলেহউদ্দিন জিয়ার 
rasta করছিলেন। মোসলেহউদ্দিন বলেন, "চিন্তা করবেন না স্যার’ 
বণ নেই”। AWS তারা এ সময়ে এই ধারনা পোষন করছিলেন যে 
া্্পতিকে সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হবে---হত্যা করা হবে না CU কর্ণেল মতি 
জিয়াকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তার সাব মেশিনগান দিয়ে খুব নিকট থেকে 
গুলি বর্ন করেন। জিয়ার শরীরের ডান দিকে প্রবলভাবে গুলিবিদ্ধ হন এবং ঘুরে দরজার 
রাগান্বিত ছিলেন যে আহত জিয়ার শরীর উন্টিয়ে তাঁর মুখমন্ডনের ওপর এক ম্যাগজিন 
গুলিবর্ষণ করেন। তারপর মতি তাড়াহড়া করে আহত অফিসারদের নিয়ে সার্কিট হাউস ত্যাগ 
করে সেনা নিবাসের প্রথম গেট দিয়ে ৬৫ পদাতিক সদর দপ্তরে আসেন। ৪-৩২ মিনিটে 
জিয়া মৃত্যুবরণ করেন।* 
লেঃ কর্ণেল ফজলে হোসেন ও ক্যাপ্টেন জামিলকে লেঃ কর্ণেল দেলোয়ার তাঁর গাড়ীতে 
করে সি এম এইচ স্থানান্তর করেন | লেঃ কর্ণেল দেলোয়ার তারপর জেনারেল মনজুরের 
বাসায় যান এবং জিয়া হত্যাকান্ডের খবর দেন! প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে 
রাষ্ট্রপতির প্রধান নিরাপত্তা অফিসার লেঃ কর্ণেল আহসান, ক্যাপ্টেন হাফিজ, নায়েক আবু 
তাহের, সিপাহী আবুল কাশেম, সিপাহী আবদুর রউফ, সিপাহী শাহআলম নিহত হন। গার্ড 
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এ Y পাহী মাইনুদ্দিন, সিপাহী আবদুল হাই সরদার এবং রাষ্ট্রপতির দেহ রক্ষী 
রেজিমে tf আহত হন। পুলিশ কনস্টেবল দুলাল মিয়া ঘটনা লই যৃত্যুবরন করেন। 
| গাড়ী চালিয়ে ষষ্ঠ EX বেঙ্গল সদর দপ্তরে যান। লেঃ কর্ণেল মেহবুব, মেজর খালেদ, 
কাটেন সাত্তার ও ক্যাপ্টেন রফিক ৫টার দিকে আগ্রাবাদ রেডিও ETA যান এবং কর্তব্যরত 
পুলিশদের নিরস্ত্র করে রেডিও টেশনের নিয়্ত্রভার গ্রহন করেল! | 
সাধারণ সৈনিকদেরকে এই অপারেশনের সাথে জড়িত করতে জেনারেল AICS 
নিষেধ সত্বেও মেজর খালেদ সৈন্য সঞ্চাহে উদ্যোগী হন। রাত তখন প্রায় নয়টা বাজে। 
মেজর রেজা ডিভিশনাল সদর দপ্তর থেকে ৬৯ ব্রিগেড সদর দপ্তরে মেজর খালেদের অফিসে 
যান এবং সেখানে মেজর খালেদের সাথে মেজর শওকত, ক্যাপ্টেন কাশেম ও ক্যান্টেন 
ইকবালকে বসে গল্প করতে দেখেন। মেজর খালেদ উল্লেখিত অফিসারদের অস্ত্র 
গোলাবারুদসহ কিছু সৈন্য আনতে বলেন। এই সময় মেজর মোস্তফা (৬৯ ব্রিগেডের ডি 
কিউ) খালেদের অফিসে ঢোকেন এবং কথাগুলো শুনে ফেলেন। সংগে সংগে মোস্তফা বিগেড 
কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার মহসিনকে ফোন করেন। মহসিন খালেদের সন্দেহজনক কর্মতৎ্পরতা 
জানান। মহসিন জি ও সি কে ও ব্যাপারটি জানানোর চেষ্টা করেন কিন্তু যোগাযোগ করতে 
বার্থ হন। প্ৰসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ব্রিগেডিয়ার মহসিন এই সময় অসুস্থ অবস্থায় 
মেডিকেল অফিসারের পরামর্শে নিজ বাসায় অবস্থান করছিলেন।€ 
মেজর খালেদ, শওকত, রেজা, ইকবাল ও কাশেম ৬৯ ব্রিগেড সদর দপ্তরের সন্নিকটে 
কালতার্টের দিকে এগিয়ে গেলেন। ডিভিশনাল সদর দপ্তর থেকে লেঃ কর্ণেল মতি ও মেহবুব 
হেটে এলেন। এখানে মেজর শওকত ১৫ ইষ্ট বেঙ্গল থেকে সৈন্য আনতে দ্বিধা প্রকাশ 
করেন। ইকবাল বলেন যে জিয়ার বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ গ্রহনের প্রস্তাবে সৈন্যরা 
তাদেরকেই হত্যা করতে পারে। লেঃ কর্ণেল মতি স্পষ্টতঃই বলেন যে, আমরা জিয়াকে হত্যা 
করতে যাচ্ছি কোনক্রমেই তা সৈন্যদের বলা হবেনা । মেজর খালেদ ইকবালকে “কাওয়ার্ড' 
বলে গালিগালাজ করেন। মেজর শওকত, কাশেম ও ইকবাল ১৫ ইষ্ট বেঙ্গল থেকে সৈন্য 
আনতে চলে যান। লেঃ কর্ণেল মতি ও মাহবুবকে জি ও সি ডেকে পাঠান। মতি ও মেহবুব 
জি ও সি এর অফিসে যান। রেজা ও তীদের সঙ্গে হাটতে থাকেন। আকাশ তখন কালো মেঘে 
ছেয়ে গেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। রেজা লেঃ কর্ণেল মতিকে বললেন, “আকাশের অবস্থা 
রনি একটু পরেই বৃষ্টি নামবে। কয়েকজন অফিসার গিয়েই অপারেশন সফল করা 
সম্ভব। '' রেজা আরও বললেন যে, সন্দেহজনক গতিবিধি ও ফিস ফাসে সবাই জেনে গেছে 
যে, আমরা কি করতে যাচ্ছি। এখন যদি কিছু না করা হয় তাহলে কাল সকালেই আমাদেরকে 
টন মুজিব সার্কিট হাউজ রেকি করতে যান। 
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ফিরে এসে হতাশাব্যঞ্জক রিপোর্ট দেন। মুজিব বলেন, “স্যার ডোন্ট গো। প্রেসিডেন্ট 
কড়া প্রহরায় আছেন। ইমপসিবল, ভেতরেই ঢুকতে পারবোনা' | মেজর রেজা বাধা দিয়ে 
fers বলেন, “বাজে কথা, আকাশের দিকে তাকান, কিছুক্ষণের মধ্যে বজবৃষ্টি শরু হবে। 
তখন সব প্রহরীরাই ঘরে ঢুকে পড়বে। 'মেজর রেজা আরও বলেন যে স্যার আমি এসব 
মধ্যে নেই। আমি বাসায় যাচ্ছি-যদি অপারেশনে যান তাহলে আমাকে ফোন 
বলেই আমি চলে আসবো ।” তারপর মেজর রেজা শেরশাহ কলোনীস্থ তার বাসায় যান এবং 
জ্াধাল পোশাক খুলে খাঁকি ডেস পরে (শুধু মাত্র প্যান্ট) পরিধান করে বিছানায় শুয়ে পড়েন। . 
এতে তাঁর স্ত্রী অবাক হলে রেজা বলেন যে, কাল সকালেই আবার কনফারেন্স আছে। 
যেন যেতে পারেন সেজন্য ইউনিফরম পরেই ঘুমাতে হবে। মেজর রেজার ফোন 
খারাপ হয়ে যাওয়ায় বাজেনি। দ্বিধাদ্বন্দের মধ্যে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে অপারেশন প্রায় 
বাতিল হওয়ার পর্যায়ে এসে পৌছায়। মেজর শওকত একাকী এসে হতাশাব্যজ্ক খবর দেন। 
তিনি জানান, কাশেম ও ইকবাল যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। বিশেষ করে কিছুদিন আগে জি 
ও সি কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত কাশেম মনজুরের প্রতি ক্ষোভও প্রকাশ করেন। এই অবস্থায় মেজর 
শওকত কোন সৈন্য আনতে অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তবে সার্কিট হাউজ আক্রমন চলাকালে 
gres শওকত ও মেজর লতিফ চট্রগ্রাম ক্লাবের দেওয়ালের পেছনে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষন 
অফিসার হিসেবে কাজ করেন। রাষ্ট্রপতির পলায়ন রোধ করাও এদের দায়িত্ব ছিলো। 
সার্কিট হাউজে যখন গুলিবর্ষণ হচ্ছিল তখন রাষ্ট্রপতির এডিসি ক্যাপ্টেন মাজহার C 
রাষ্ট্রপতির পাশের কক্ষে অবস্থান করছিলেন। বেসামরিক তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে বলা 
হয়েছে যে রাষ্ট্রপতির কক্ষ থেকে এডিসি-এর কক্ষে প্রবেশ করার জন্য একটি দরজা ছিল। 
অতিসহজেই এডিসি রাষ্ট্রপতির সাহায্যে আসতে পারতেন। হত্যাকারীরা যখন রাষ্ট্রপতিকে 
হত্যা করার জন্য খোঁজ করছিলেন, তখন এডিসি এর কক্ষ দিয়ে রাষ্ট্রপতি বেরিয়ে যেতে 
পারতেন। রাষ্ট্রপতির কক্ষের দরজা ভেতর থেকে সিটকিনি দিয়ে বন্দ থাকলেও এডিসি ধাক্কা 
দিয়ে রাষ্ট্রপতিকে খুলে দিতে বলতে পারতেন। কিন্তু বিন্বয়কর হলেও সত্যি যে ক্যাপ্টেন 
মাজহার এই দরজা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না এবং রাষ্ট্রপতিকে রক্ষার কোন চেষ্টা না করে 
তিনি ফোনে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। 
লেঃ কর্ণেল মাহফুজও রাষ্ট্রপতির সাহায্যে এগিয়ে আসতে ব্যর্থ হন। গুলিবর্ণ চলা কালে 
মাহফুজের কক্ষের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিলো। কিন্তু পরে তাঁর কক্ষের দেয়ালে বুলেটের 
আঘাত দেখিয়ে তিনি জানান যে বিদ্রোহীরা তাঁকেও আক্রমন করেছিল। 
| ক্যাপ্টেন মাজহারকে নৌবাহিনী প্রধানের এডিসি ফোন করে গুলিবর্ষণের বিষয়ে জানতে 
চান। এই সময় বিভাগীয় কমিশনার সাইফুদ্দিন ও মেটোপলিটান পুলিশ কমিশনার জামান 
; কর্ণেল মাহফুজ কে ফোন করে গোলাগুলির কারণ জানতে চান। মেজর আবদুল্লাহ 
আলমাস সিনেমা হলের কাছে একটি বাসায় থাকতেন। তিনিই প্রথম মনজুরকে ফোনে 
গোলাগুলির খবর দেন। | 
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ভোর পাচটা। এই সময় মাহফুজ লুঙ্গি ও শার্ট পরিহিত 


অবস্থায় তাঁর কক্ষ থেকে রেবিয়ে আসেন | 

কক্ষথেকে বের হন। ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও প্রতিমন্ত্রী মহিবুল হাসান এই ঘটনার 

examen এতই ভীত HAG হয়ে পড়েন যে বেশ ঘন্টা খানেক পরে তারা দরদ SET 
ক্যাপ্টেন মাজহার (রাষ্ট্রপতির এডিসি) ভোর "UO পাচটায় টেলিফোনে রাষ্ট্রপতির 


সামরিক সচিব মেজর জেনারেল সাদেকুর রহমান চৌধুরীকে হত্যাকা বর AN 
কিছুক্ষন পরে নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরাল এম 4 খান, বিভাগীয় কমিশনান 

লেঃ কর্ণেল মাহফুজ ঢাকায় ডাইরেক্টর অব মিলিটারী অপারেশন্স ও তাঁর ষ্টাফের সাথে 
কথা বলেন এবং রাষ্ট্রপতির লাশ নিয়ে যাওয়ার জন্য সেনাবাহিনী প্রধান, সামরিক সচিব ও 
বা্ট্ম্ত্রীকে হেলিকপ্টার যোগে চট্টগ্রাম পাঠাতে অনুরোধ করেন। ডাঃ বদরুদ্দোজা, মহিবুল 
হাসান ও ডঃ আমিনা রহমান সার্কিট হাউস ছেড়ে শহরের কোন বাসায় চলে শান 

ষ্ঠ ইস্ট বেঙ্গলের উপ_অধিনায়ক মেজর দোস্ত মোহাম্মদ শিকদারকে কুমিল্লা থেকে 
সম্ভাব্য আক্রমন প্রতিরোধের জন্য দুই কোম্পাসী সৈন্য শুতপুর ব্রীজের দিকে পাঠাতে এবং 
সিগন্যাল সেন্টারে এক প্লাটুন সৈন্য পাঠাতে নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে ২০৩ 
পদাতিক ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর সালাম, ষষ্ঠ ইষ্ট বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন ইলিয়াস, ও লেঃ 
মোসলেহউদ্দিন ৩০ শে মে সকাল সাড়ে ন'টার সময় শুভপুর ব্রীজের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম 


সেনানিবাস থেকে যাত্রা করেন এবং শুতপুর পৌঁছে শুতপুর ব্রীজ ও ফেনী নদীর ওপারে নুতন 
ব্রীজ এলাকায় প্রতিরক্ষা ব্যুহ রচনা করেন। . 


মনজুর ষষ্ঠ ইস্ট বেঙ্গল থেকে তাঁর অফিসে যান এবং সকল ব্রিগেড কমান্ডার, ডিভিশনাল 
্টাফ অফিসার, ইষ্ট বেংগল রেজিমেন্টাল সেন্টার কমান্ডান্ট, কমান্ডান্ট বাংলাদেশ মিলিটারী 
একাডেমী, আর্টিলারী সেন্টার কমান্ডান্ট এবং চট্টগ্রাম সেনানিবাসস্থ সকল ইউনিট 
অধিনায়কদেরকে তার অফিসে আসার নির্দেশ দেন। এখানে মনজুর উপস্থিত অফিসারদের 
উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় বিপ্রবী পরিষদ গঠনের কথা উল্লেখ করেন এবং প্রত্যেককে পবিত্র কোরান 
স্পর্শ করে বিপ্লবের প্রতি অনুগত থাকার জন্য শপথ গ্রহন করতে বলেন। ব্রিগেডিয়ার হান্নান 
শাহ ও লেঃ কর্নেল শাহজাহান ছাড়া উপস্থিত সবাই শপথ গ্রহণ করেন। বিমান বাহিনীর বেস 
কমান্ডার ও তীর ষ্টাফ অফিসার (অপারেশন) ও জেনারেল ষ্টাফ অফিসার-২ (অপারেশন) 


১৪ 


বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ কমিশনার, চট্টগ্রাম রেজ্জের পুলিশের ডি আই 
জি ও বাংলাদেশ রাইফেলস এব সেষ্টর ক্ষমান্ডারও অনুকপভাবে শপথ গ্রহন করেল। 

তারপর মনজুর ৩০৫ ৱিগেডকে SOT সিতাকৃত্ vis রক্ষা ও কুমিরায় সমুদ্র তীর 
এবরোধ করার জন্য নির্দেশ দেন। ৬৫ িগেচকে উজান “an 6l খরার অন n 
ances stg বিমান xo, সমু বল ৬ 0s ow সহ oct কি qn 
না প্রয়োজনীয় সৈন্য মোতায়েনের নির্দেশ দেন। 


নিয়োগ করেন। উল্লেখ্য c 
একান্ত অনুগত হিসেবে মনজুরের বডিগার্ড হিসেবে কাজ করেন। 

লেঃ কর্ণেল মতির নির্দেশে মেজর মোজাফফর, মেজর শওকত ও মেজর রেজা এ সময় 
সার্কিট হাউসে যান। বেলা ১২টার দিকে মেজর রেজা রাষ্ট্রপতির গার্ড রেজিমেন্টের জীবিত 
সনিকদের সেনানিবাসে নিয়ে আসেন। মেজর শওকত ও মেজর মোজাফফর রাষ্ট্রপতি 
জিয়া, লেঃ কর্ণেল আহসান ও ক্যাপ্টেন হাফিজের লাশ কাপ্তাই সড়কের পাশে রাঙগুনিয়া 
নার পাথরঘাটায় নিয়ে যান। সেখানে ঘামের একজন মৌলভীর সাহায্যে আনাজা “VIET 
হয় এবং তিনটি লাশ গাড়ীর তিরপল দিয়ে জড়িয়ে মাটি খুড়ে একসাথে চাপা দিয়ে বা 
সপন করেন। বাংলাদেশ রেডক্রস জিয়ার লাশ চাইলে বিপ্লবী পরিষদের পক্ষে মনজুয লা" 
দিতে অস্বীকার করেন। 

লেঃ কর্ণেল মাহফুজ, লেঃ কর্ণেল মাহতাব ও ক্যাপ্টেন মাজহারকে বিভাগীয় কমিশনারের 
বাসা থেকে সকাল সাড়ে এগারটায় মেজর রওশন ইয়াজদানী চট্টগ্রাম সেনানিবাসে 
ডিভিশনাল সদর দপ্তরে নিয়ে আসেন এবং পরে ৬৯ ব্রিগেড মেসে থাকার UT SUT Te 
শে মে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বিপ্রবী পরিষদ গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। সমগ্র 
ggam নগরীকে জিয়া নিহত হওয়ার সংবাদে শোকের ছায়ায় গ্রাস করে ফেলে। ৩১ শে মে 
spar পৌর কমিশনার মাহবুব, শ্রমিক নেতা লিয়াকত ও যুবদল নেতা রাজ সাহার 
নেতৃত্বে জিয়ার গ জানাজা পড়ার আয়োজন করা হয়। লালদীথি ময়দান সংলগ্ন পুকুর 
বেলা ১২ টায় মনজুর ag ইষ্ট বেংগলের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ৩১ 
[জর ১১ ইষ্ট বেংগল ও ২৮ ইষ্ট বেধাল, আর্টিলারী সেন্টার, EX বেঙ্গল রেজিমেন্টাল 
র ৩৫ সরবরাহ ও যন্ত্র ব্যাটালিয়ন, ৩১ ফিল্ড এমবুলেল, ১৮ ফিল্ড এমবুলেন্স ও ৩৪ 
ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। মনজুর সমবেত সৈনিকদের 
শো বলেন, “প্রেসিডেন্ট নিহত হয়েছে এটা বড় কথা নয়_ কেন তিনি নিহত হয 
St qs কথা সারাদেশে নীতি চলছে আপনাদের গোষাক পরিচ্ছদ এমন কব 
মাসের বেশী টেকেনা- এই সব দূর্নীতি থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য বিপ্লবী পরিষদ গঠন 
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করা হয়েছে। ' মনজুর বিপ্রবী পরিষদের প্রতি সৈনিকদের সমর্থন আছে কিনা হাত তুলে 
জানাবার জন্য বললে সবাই নিরস্খসাহ ভাবে হাত তোলেন। মনজুর স্পষ্টতঃই সৈনিকদের 
নিরস্তসাহভাব দেখে হতাশ হন। তাছাড়া সৈনিকদের সমর্থন আদায়ের জন্য যে ভ্বালাময়ী 
বক্তৃতা দেওয়ার প্রয়োজন ছিল তা করতে তিনি পারেন নি। | 
৩১ শে মে মনজুর চট্টগ্রামের ডেপুটি কমিশনারের সম্মেলন কক্ষে বেসামরিক অফিসার, 
সাংবাদিক ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার উদ্দেশ্যেও ভাষণ দেন এবং বিপ্রবী পরিষদকে 
সমর্থন দেয়ার অনুরোধ করেন। চট্টগ্রাম রেডিওর আঞ্চলিক পরিচালককে চত্বিশ ঘন্টা অনুষ্ঠান 
চালু রাখার নির্দেশ দেন এবং বিপ্রবের সমর্থনে অনুষ্ঠান প্রচারের নির্দেশ দেন। চট্টগ্রাম 
বাংলাদেশ ব্যাংক কে রিজার্ভ ব্যাংক হিসেবে কাজ করার নির্দেশ দেন।. বন্দর কর্তৃপক্ষকে 
ঢাকায় কোন খাদ্য, পেট্রোল ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পাঠাতে নিষেধ করেন। লেঃ কর্নেল মতি ও 
মেজর হাশমি স্থানীয় পত্রিকা অফিসে গিয়ে বিপ্রবী পরিষদের সমর্থনে নিবন্ধ প্রকাশের নির্দেশ 
দেন। মেজর খালেদ চট্টগ্রাম অধিবাসীদের সমর্থন আদায়ের জন্য রাজনৈতিক অফিসার ' 
হিসেবে কাজ করতে শুরু করেন। . 
জেনারেল মনজুর অন্যান্য সেনানিবাসে গোপন দূত পাঠিয়ে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা 
করেন। মেজর জহির তাঁর চিঠি নিয়ে কুমিল্লায় মেজর জেনারেল সামাদের সাথে সাক্ষাত 
করেন। চট্টগ্রাম বেতার থেকে বিপ্রবী পরিষদের ১১ দফা ঘোষণা প্রচারিত হয়. (পরিশিষ্ট 
দেখুন)। লেঃ জেনারেল এরশাদকে ব্রিগ্রেডিয়ার aes পদাবনিত ও বরখাস্ত করে মেজর 
জেনারেল মীর শওকত আলীকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করা হয়। ৩১শে মে রাত 
VON মনজুর চট্টগ্রাম বেতার থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তাঁর ভাষনে নজীর 
বিহীন দূর্নীতি, দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি, জুয়া, মদ, ধর্ম ও সংস্কৃতির অবক্ষয়-এর কথা উল্লেখ 
করেন। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তির সমালোচনা করে তিনি বলেন যে মন্ত্রী সভায় অর্ধেকেরও 
বেশী স্বাধীনতা বিরোধীদের মধ্য থেকে নেয়া হয়েছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর মত 
পদগুলি কলুসিত হয়েছে। বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক গোলাম আজমের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে 
দেয়ার পাঁয়তারা চলছে। বিপ্লবী পরিষদ দেশকে দূর্নীতি মুক্ত করে মুক্তিযোদ্ধাদের যথার্থ 
মর্যাদা দানের, অঙ্গীকার ঘোষণা করে তিনি, জনগণকে বিপ্লবী পরিষদকে সমর্থন করার 
আহ্বান জানান।৬ 
মনজুর সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে চীপ অব জেনারেল ষ্টাফ মেজর জেনারেল নুরুদ্দিনের 
সাথে ফোনে কথা বলেন। মনজুর ঢাকায় মেজর জেনারেল মীর শওকত আলী ও মেজর 
জেনারেল মঈনুল হোসেন চৌধুরীর সাথে কথা বলতে চান। ৪৬ তম ব্রিগেড কমান্ডার 
ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হকের. সাথেও যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। প্রসংগক্রমে উল্লেখ করা 
যেতে পারে যে এরা তিনজনই মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং স্পষ্টতঃই মনজুর মুক্তিযোদ্ধা 
অফিসারদের সংঘবদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। 
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নী বাংলাদেশের সর্থব ধারার বিধান বলে উপ-র 
Rr erence তি সর্ঘবিধানে ১৪১ ক 
ধারা বলে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তার সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন এবং এক আদেশ 

: ত কয়েকটি মৌলিক অধিকার স্থগিত বলে ঘোষণা করেন ! অস্থায়ী 


াষ্্রপতি সাত্তার জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে ঘোষণা করেন জিয়ার মৃত্যুতে জাতি চল্লিশ 





r4 প্রকাশ করে নেতৃবৃন্দ নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক রাজনীতির প্রতি অবিচল আস্থা TS 
করেন। প্রবীণ রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান, খোন্দকার মোশতাক, মিজানুর রহমান 
চৌধূরী, শাহ মোয়াজ্জেম, জেনারেল ওসমানী, মেজর জলিল, আ স ম আব্দুর রব, শাহজাহান 
সিরাজ, কাজী জাফর ও সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত প্রমুখের উপস্থিত ছিলেন। সশস্ত্র বাহিনী, 





বিডিআর, ও পুলিশ প্রধানরা দেশের সার্থবধানিক ও নিয়মতান্ত্রিক সরকারের প্রতি তাঁদের 
র্বাত্মক আনুগত্য ঘোষণা করেন। ৩১ শে মে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাত্তার Ua 

নীর ' তি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। এর 
; জেনারেল এরশাদ এই মর্মে নির্দেশ জারী 

















রল এরশাদের এই ঘোষণা প্রথমে আধ ঘন্টা এবং পরবতীতে এক ঘন্টা পরে পরে 
ভিশনের মাধ্যমে প্রচার হচ্ছিল। সেনাবাহিনী প্রধানের এই ঘোষণা সাধারণ 
সনাদের মনে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম d বিপুল সংখ্যক অনুগত অফিসার ও সৈনিক এই 
হানে সাড়া দিয়ে শুভ পুর ব্রিজ অতিক্রম করতে শুরু করে। ৩১ গে মে জেনারেল এরশাদ 
সী ভোর ছ'টার মধ্যে মনজুরসহ সকল অধিনায়ক, 
রও সৈনিকদের আত্মসমর্পনের চূড়ান্ত নির্দেশ জারী করেন। এই ঘোষণায় জেনারেল 











os শে মে বেলা ১১ টায় ষষ্ঠ ইষ্ট বেঙ্গল, ২৬ ইষ্ট বেঙ্গল ও ৩৬ EP বেঙ্গলের অফিসার ও 
সৈন্যরা শুভপুর বীজ আতক্রম করে অনুগত বাহিনীর সাথে যোগ দেন। কিছুক্ষণ পরেই ১২ 
ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারী, ৩০৫ পদাতিক facte সদর দপ্তর, ১১৯ ফিল্ড ওয়ার্কশপ 
কোম্পানী, ৩১ ফিল্ড এ্যামবুলেন্স ও ২৮ ইষ্ট বেঙ্গলের সৈন্যরাও আত্মসমর্পন করেন। লেঃ 
কর্নেল জোয়ার্দার, মেজর কাইউম, মেজর দোস্ত মোহাম্মদ শিকদার, মেজর সালাম, মেজর 
ইসমত ও ক্যাপ্টেন ইলিয়াস আত্মসমর্পন করেন। বাকী অফিসার ও সৈন্যরা ভীত সন্ত্রস্ত 
ভাবে WS চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ফিরে আসে। 

বিপুল সংখ্যক সৈনিকদের দলত্যাগের সংবাদে জেনারেল মনজুর হতাশগ্রস্থ হয়ে পড়েন। 
৩১শে মে সন্ধ্যে ছ'টায় মনজুর ব্রিগেড কমাণ্ডার, ইউনিট অধিনায়ক ও ষ্টাফ অফিসারদের 
এক বৈঠক ডাকেন। মনজুর শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ঢাকার সাথে আপোস আলোচানার 
পক্ষে মত প্রকাশ করলে লেঃ কর্নেল মতি ও দেলোয়ার ছাড়া সবাই মনজুরের সাথে একমত 
পোষন করেন। সাড়ে ছ'টায় বিগেডিয়ার হান্নান শাহকে ঢাকার সাথে আলোচনা শুরু, করতে 
নির্দেশ দেয়া হয়। ব্রিগেডিয়ার হান্নান শাহ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরের সাথে আলোচনা শুরু 
করেন। মনজুরের নির্দেশ মতো হান্নান শাহ ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন থেকে বিপ্রব বিরোধী 
প্রচার বন্ধ করে চট্টগ্রামে দুইজন উচ্চ পদস্থ আলোচনাকারী পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন। 
একই সঙ্গে চট্টগ্রাম অভিমুখে কুমিল্লা থেকে সৈন্য পাঠিয়ে অনথক রক্তপাত ও গৃহযুদ্ধ শুরু না 
করতে অনুরোধ করে জানান যে আপোস আলোচনার অবকাশ আছে। হান্নান শাহ মনজুর 
কর্তৃক চারটি দাবী চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ মেজর জেনারেল নুরুদ্দিনকে জানান। প্রথমত 2 
সারাদেশে সামরিক আইন জারী করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি 
নিয়োগ করতে হবে। তৃতীয়তঃ সংসদ বাতিল করতে হবে এবং চতুথতঃ বিপ্লবী পরিষদকে 
স্বীকৃতি দিতে হবে। অপর পক্ষে নুরুদ্দিন সরকার ঘোষিত নিঃশর্ত আত্মসমর্পনের আহবান 
জানিয়ে এসব দাবী মানতে অস্বীকৃতি জানান। রাত একটার সময় মনজুর নুরুদ্দিনের সাথে 

সর্বশেষ ফোনে আলাপ করেন। উভয়ের আলাপ ছিলো খুবই সংক্ষিপ্ত এবং কি আলাপ হয়েছিল 
তা সঠিক জানা যায়নি। 

১লা জুন রাত ১-৩০ মিনিটে মেজর জেনারেল মনজুর মেজর মোজাফফর ও মেজর 
রেজাকে সঙ্গে করে ডিভিশনাল সদর দপ্তর থেকে তাঁর বাসভবনে যান। মেজর রেজা জীপে 
বসে থাকেন এবং মনজুর ও মোজাফফর বাসার ভেতরে যান। প্রায় আধ ঘন্টা পরে মনজুর ও 
মোজাফফর বাসা থেকে বেরিয়ে এসে জীপে চড়েন। এই সময় জীপ থেকে ফ্লাগ সরিয়ে ফেলা 
হয়। জীপটি দ্ল্তবেগে ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে হাটহাজারীর দিকে যেতে শুরু করে। 
জীপটি চালাচ্ছিলেন ডাইভার, মনজুর পাশের আসনে এবং মোজাফফর ও রেজা পেছনের 
আসনে বসেছিলেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জীপটি থামে এবং একটু আড়ালে জীপ 
পার্ক করে তাঁরা জীপ থেকে নেমে পড়েন। রেজা মোজাফফরকে থামার কারণ জিজ্ঞেস করলে 
মোজাফফর বলেন জি ও সি-এর পরিবারবর্গ আসবে 
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প্রায় আধ ঘন্টা পরে একটি জীপ ও স্টাফ কার এসে পৌছালো। ষ্টাফ কারে মনজুরের স্ত্রী ও 
তিন ছেলে মেয়ে ও লেঃ কর্নেল দেলোয়ারের স্ত্রী ও তিন মেয়ে ছিলেন। জীপটিতে ছিলেন 
কর্নেল মতি ও লেঃ কর্নেল মেহবুব। মতি গাড়ীটি চালাচ্ছিলেন। বেশ কিছু পথ অতিক্রম 
করার পর গাড়ীগুলি থামলো । তখন একটি পিক আপ গাড়ী এসে যোগ দিলো । পিক 
আপটিতে ছিলেন আহত লেঃ কর্নেল ফজলে হোসেন ও ক্যাপ্টেন জামিল! এই গাড়ীটি 
চালাচ্ছিলেন মেজর খালেদ । মেজর গিয়াস, মেজর ইয়াজদানী ও ক্যাপ্টেন মুনীরও এদের 
সাথে ছিলেন। 

এখান থেকে জি ও সি-র ষ্টাফ কারের ডাইভারকে গাড়ী নিয়ে জীপের ডাইভারসহ 
সেনানিবাসে চলে যেতে বলা হয়। অন্য চারটি গাড়ী সামনে অগ্রসর হতে থাকে। প্রথম জীপ 
চালাচ্ছিলেন লেঃ কর্নেল মতি। পাশের আসনে মেহবুব এবং পেছনে মোজাফফর ও মুনীর 
বসেছিলেন। দ্বিতীয় জীপটি চালাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন গিয়াস। পাশের আসনে মনজুর এ 
পেছনে মেজর রেজা ও মনজুরের ছেলে মেয়েরা বসেছিলেন। তৃতীয় জীপটি চালাচ্ছিলেন 
মেজর ইয়াজদানী। পাশের আসনে মনজুরের স্ত্রী ও দেলোয়ারের স্ত্রী এবং পেছনের আসান, 
দেলোয়ারের তিন মেয়ে বসেছিলেন। চতুর্থ গাড়ী পিক আপটি চালাচ্ছিলেন মেজর খালেদ | 
এই পিক আপে ছিলেন আহত ফজলে হোসেন ও ক্যাপ্টন জামিল। 

তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে। লেঃ কর্নেল মতির জীপটি ১২ ইনজিনিয়ার্স র্যাটালিয়নের 
এক ট্রাক সৈন্যের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। ইনজিনিয়ার্স ব্যাটালিয়নের সৈন্যদের সা সিন 


করেন। এই সময় মনজুরের জীপটি বিকল হয়ে গেলে, ছেলে মেয়ে সহ মনজুর 9 STIS 
মোর ইয়াজদানী চালিত তৃতীয় জীপে চড়েন। গিয়াস ও রেজা খালেদ চালিত পিক UT 
চড়েন। 

প্রথমে মনজুর গুইমারা এলাকায় মোতায়েনকৃত ২১ EB বেঙ্গলের এলাকা যেতে মনস্থির 
করেছিলেন। লেঃ কর্নেল মাহবুব এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলেন বনে সেখানে যাওয়া 
নিরাপদ ভেবে ছিলেন। পরে সেখান থেকে রামগড় এলাকা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমান্ত দিয়ে 


পরিবর্তন করেন এবং ফটিকছড়ির দিকে যাত্রা করেন। এখানে তিনি তীর ব্যাংক খুলে 
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হোসেনও ক্যাপ্টেন জামিলকে পথিমধ্যে ফেলে রেখে মনজুর তার স্ত্রী ও ছেলে মেয়ে ও 
দেলোয়ারের মেয়ে সহ মেজর পিয়াস ও রেজাকে সঙ্গে নিয়ে পার্বত্য এলাকা দিয়ে হাটতে ৷ 
শুরু করেন। মেজর ইয়াজদানী ও মেজর খালেদ গাড়ী চালিয়ে চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা 
অব্যাহত রাখেন। 
মনজুর স্থানীয় গাইডের সাহায্যে অগ্রসর হতে থাকেন। কিছু দূর এসে প্রথম গাইড 
পরিবর্তন করে দ্বিতীয় গাইড নেয়া হয়। দ্বিতীয় গাইডের গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় 
তৃতীয় গাইড নেয়া হয়। খুব সম্ভব দ্বিতীয় গাইড ফটিকছড়ি থানায় এসে খবর দেয়। মনজুর 
সবাইকে নিয়ে প্রায় আড়াইটার সময় ফটিক ছড়ি থানার পাইন্দং ইউনিয়নের খৈয়াছড়া চা 
বাগানে পৌছান। এখানে মনজুর চা বাগানের কুলি মনু মিয়ার বাড়ীতে আশ্রয় নেন। 
স্থানীয় বাজার থেকে শিশু ও মহিলাদের জন্য খাবার কিনে আনা হয়। তখন বিকেল 
চারটা বেজে গেছে। পুলিশ এই সময় তাঁদেরকে ঘিরে ফেলে। বি-এন-পি-র সমর্থক ছাত্র 
জনতা চারিদিক থেকে শ্রোগান দিতে থাকে । মনজুর গিয়াস ও রেজাকে পালিয়ে যেতে বলে 
নিজে ঘরে থেকে বেরিয়ে এসে বলেন, 'আমি এখানে আছি_ কোন গোলমালের প্রয়োজন 
নেই আমি আত্মসমর্পন করছি।” গিয়াস চা বাগানে আত্মগোপন করেন এবং রেজা নিকটস্থ 
নালায় লাফিয়ে পড়ে সীতার কেটে অপর প্রান্তে চলে যান। হাটহাজারী থানার ইনপেক্টর 
মোস্তফা, গোলাম কুদ্দুস, এন এস আই- এর সাত্তার ও আজাদ, ফটিকছড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত 
অফিসার ইন-চার্জসহ কয়েকজন কনেষ্টেবল কুলির ঘর ঘেরাও করে। ফটিকছড়ি থানার 
কনেষ্টেবল সুধীরের কাছে মঞ্জুর আত্মসমর্পন করেন। মেজর রেজাও এই সময় নালা থেকে 
উঠে এসে আত্মসমর্পন করেন। বিকেল পাঁচটায় একজন কন্টাক্টরের জীপে তাঁদেরকে 
হাটহাজারী থানায় নিয়ে আসা হয়। প্রায় পাচ শতাধিক ছাত্রজনতা মনজুরের বিরুদ্ধে শ্লোগান 
দিতে থাকে এবং হাটহাজারী থানার চারদিকে সমবেত হয়। মনজুরের ধৃত হওয়ার সংবাদে 
পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মোহাম্মদ শাহজাহান হাটহাজারী পৌছেন। মনজুর শাহজাহানকে 
বলেন, ‘আমাকে বরখাস্ত করা হয়েছে- সুতরাং আমি আর সেনাবাহিনীর কেউ নই | আমাকে 
চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠিয়ে দাও ৷’ 
ট্টগ্রাম সেনানিবাস থেকে আদেশ প্রাপ্ত হয়ে ক্যাপ্টেন এমদাদ কয়েকজন সৈন্যসহ 
হাটহাজারী পৌছেন। রাত তখন প্রায় দশটা বাজে। মনজুর সেনানিবাসে যেতে অস্বীকার 
করলে তাঁকে প্রায় জোর করে সেনাবাহিনীর গাড়ীতে উঠানো হয়। পুলিশের ট্রাক সামনে 
পেছনে মেজর রেজাকে বহনকারী জীপ, পরিবারবর্গ নিয়ে পিকআপ ও একটি পুলিশ ট্রাক এবং 
তার পরের এসকর্ট অফিসার ক্যাপ্টেন এমদাদ ও জেনারেল মনজুরকে বহনকারী জীপ ও 
পুলিশের অন্যান্য পরিবহনের একটি বিরাট কনতয় চট্টধাম সেনানিবাসের অভিমুখে যাত্রা 
করে। দুই নম্বর এম, পি, চেক পোষ্ট দিয়ে তাঁরা সেনানিবাসে প্রবেশ করে- পুলিশ কনভয় 
আলাদা হয়ে শহরে চলে যায়। | | 
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মনজুরের পরিবারবর্গকে ফ্লাগ ষ্টাফ ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। মেজর রেজাকে নিয়ে যাওয়া 
হয় ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে- পরে সেখান থেকে ফিল্ড ইনটেলিজেন্সের ইউনিটে | 
রেজা সেখানে মেজর মুজিবের সাক্ষাৎ পান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মনজুর ও রেজাকে বন্দী 
করার সময় থেকেই পেছন থেকে হাত বেঁধে চোখ বেঁধে ফেলা হয়। সুতরাং কোথায় নিয়ে 
যাওয়া হচ্ছিল রেজা তা বুঝতে পারছিলেন না। মেজর মুজিবের কণ্ঠস্বরে তিনি বুঝলেন তাঁকে 
Res ইনটেলিজেন্স ইউনিটে আনা হয়েছে। সারারাত সেখানে চোখ বাঁধা অবস্থায় কাটিয়ে 
সকালে আবার গাড়ীতে তোলা হয়। ঘন্টা খানেক পরে যখন তাঁর চোখ খোলা হয় তখন রেজা 
দেখলেন তিনি চট্টধাম কারাগারের অভ্যন্তরে । সেখানে মেজর মুজিবসহ সকল বন্দী 
অফিসারদের দেখতে পান। মেজর গিয়াস পরে চা বাগান থেকে বেরিয়ে ম্যানেজারের 
বাসায় যান এবং ফটিকছড়ি থানায় আত্মসমর্গন করেন। 
সরকার প্রকাশিত শ্বেতপ্রত অনুযায়ী মনজুরকে বহনকারী গাড়ীটি যখন ভি,আই,পি 
হাউসের কাছাকাছি পৌছায় তখন সেখানে বহুসংখ্যক অস্ত্রধারী সৈন্য টহল দিচ্ছিল। ক্যাপ্টেন 
এমদাদ গাড়ীটি ঘুরিয়ে আর্টিলারী লাইনের দিকে দিয়ে ঘুরে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার 
অফিসারস মেসের ভি,আই,পি হাউসে ঢোকার সিদ্ধান্ত নেন। গাড়ীটি ক্যান্টিন Gu 
ডিপার্টমেন্টের কাছে এলে ২০ থেকে ৩০ জন সৈন্য গাড়ীটি অবরোধ করে। সৈন্যরা এসব 
অফিসারকে অবিলম্বে এ স্থান ত্যাগ করতে বলে। ভীত vu ক্যাপ্টেন এমদাদ ব্রিগেডিয়ার 
আজিজ ও ব্রিগেডিয়ার লতিফের কাছে রিপোর্ট করার জন্য ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে 
যান। ব্রিগেডিয়ার আজিজ ও ব্রিগেডিয়ার লতিফ অবিলম্বে এসকর্ট অফিসারকে ঘটনাস্থলে 
ফিরে যেতে বলেন এবং জেনারেলের কোন ক্ষতি যেন না হয় সেজন্য সৈনিকদের প্রতি 
আহান জানান। এমদাদ ঘটনাস্থলে ফিরে আসেন এবং মনজুরকে ডেনের মধ্যে উপুর হয়ে 
পড়ে থাকতে দেখেন। মনজুরকে সঙ্গে সঙ্গে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া 
হয়। সেখানে ডাক্তার পরীক্ষার পর মনজুরকে মৃত ঘোষণা করেন। শ্বেতপত্রের এই গল্প 
কারো কাছেই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি | 
$ কর্নেল এ. জেড তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক পরীক্ষিত পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট জনুযায়ী 
মনজুরের মাথার ডান অসিপিটাল রিজিয়নে ৪” x ২" ইঞ্চি গর্ভ দেখা xim ^ একটি মাত্র 
বুলেটের আঘাতে মাথার হাড় ও মগজ ছিটকে বেরিয়ে যার এবং তীর শরীরে জার কোন 
আঘাত ছিল না! মনজুরকে কে বা কারা একটি মাত্র বুলেট দিয়ে হত্যা করলো _তা 
সামরিক way রিপোর্ট থেকে জানা যায় না। অনেকে মনে করেন মনজুর “ক নন 
সেনাবাহিনীর জেনারেল পদ মর্যাদায় উচ্চতর দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন- সুতরাং বিনাবিচারে 
উশৃংখল ভাবে আইন নিজের হাতে নিয়ে মনজুরকে যারা হত্যা করলো- হত্যাকারীকে সনাজ 
করা এবং তাঁর শাস্তির ব্যবস্থা করা সেনাবাহিনীর দায়িত্ব ছিলো। : 
at জুন মনজুরের স্ত্রী ও ছেলে মেয়েদের হেলিকপ্টার যোগে চাকায় স্থানান্তর করা হয়। 
মনজুর, মতি ও মাহবুবের লাশ সেনানিবাস কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। মেজর জেনারেল 
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দূত নিয়োগ করা হয়। T রে ইন্দোনেশিয়ায় রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করা হয়। তাছাড় 
চি বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল সদরুদ্দিন কে অবসর প্রদান করা হয় 
সি খান, Leadership crisis in Bangladesh arz লিখেছেন | 
Monzoor and his closest associates attempted to escape bt 
were captured and braught to the Chittagong Cantonment 
where Manzoor was killed pid ১ ও (57103 
circumastances. The unexplained killing of Manzogi and the 
swift removal from command of such Senior Officers as Mir 
Shawkat Ali (former Commander of Jessore Garrison and 

cer to the President). and Air-vice 


Principal Staff Offi 
Marshal M. Sadaruddin Chief of Airforce, followed by secr et 
trial of Manzoor co-conspirators and their execution in 


September, 1981 all cast serious doubts in the minds of 
Political commentrators as to the reason behind Zia's 
assasination. Some belive that Zia was killed because he 
wanted to bring about too critical a change in the traditional 
power relationships or because he wanted to shift his power 
base from a military-bureaucratic-industrial combine to a 
mass-oriental institutional frame. According to this 
interpretation, the deaths of Zia and Manzoor can be 
attributed to a much bigger conspiracy. This interpretation 
also suggests that opponents of critical change, comprising 
mostly those with vested interests, are determined to 
maintain the statusquo, which consists essentially of the 
dominating of the political system by a combined elite of 
military, bureaucratic and entrepreneurial interests. 

চট্টগ্রামের অভ্যুথানের অনেক তথ্যই রহস্যাবৃত হয়ে আছে। ভবিষ্যতে হয়তো কোন 
রাজনৈতিক ভাষ্যকার অথবা অনূসন্ধিৎসু গবেষক অজানা তথ্য প্রকাশে সমর্থ হবেন। 
মেয়াদ শেষে মুক্ত হয়েছেন। মেজর খালেদ, পরলোক গমন করেছেন | কাইউম, মঈন ও 
মোজাফফর দেশের বাইরে পালিয়ে গেছেন। মেজর খালেদ জীবিত থাকাকালে এক 
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সাক্ষাৎকারে জানান যে জেনারেল মনজুর সার্কিট হাউসে অবস্থানরত জিয়াকে হত্যার আদেশ 
দিয়েছিলেন। মনজুরের এই আদেশ শুধু মাত্র মতি, মাহবুব ও খালেদ জানতেন | 


অন্যান্যদেরকে বলা হয়েছিল যে রাষ্ট্রপতিকে সেনানিবাসে নিয়ে আসা হবে, হত্যা করা হবে 
না। মেজর রেজা এই বক্তব্যকে সমর্থন করে বলেন যে ঢাকা সেনানিবাসে ৪৬ তম ব্রিগেড 
সহ অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা অফিসাররা সক্রিয় সমর্থন দেয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে 
তাঁরা কথা রাখেননি | মনজুর ভেবেছিলেন মুজিব হত্যার মতো জিয়া হত্যার খবর প্রচারের 
সাথে সাথে সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসার সৈনিকেরা তাঁকেই সমর্থন দেবে। মনজুর 
নিজেকে জিয়ার চেয়ে জনপ্রিয় ভেবেছিলেন । কিন্তু বাস্তবে অন্যরকম ঘটেছে। জিয়া নিহত 
হওয়ার সংবাদে সৈনিকেরা বিমর্ষ হয়ে পড়ে এবং সমর্থন দেয়া তো দূরের কথা তাঁরা মনে 
মনে বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে। মৃত জিয়া জীবিত জিয়ার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী প্রমাণিত হয়। 
তাছাড়া ঢাকা সহ অন্যান্য সেনানিবাস থেকে প্রত্যাশিত সমর্থন না পেয়ে তিনি অতিমাত্রায় 
হতাশ হয়ে পড়েন। আবার অনেকে বলেন মনজুর শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতিকে সেনানিবাসে নিয়ে 
আসার আদেশ দিয়েছিলেন- হত্যার আদেশ দেননি। ঘটনা যাই হোক না কেন- WARS 
সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে দেশের নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে জোরপূর্বক সেনানিবাসে নিয়ে 
আসার জন্য বিদ্রোহ করতে নির্দেশ দিয়ে যে অপরাধ করেছিলেন সেই অপরাধে তাঁর বিচার 
হতে পারতো এবং বিচারে তীর মৃত্যুদন্ড হতে পারতো | ইতিহাসে সেনা বিদ্ধোহের জন্য 
দায়ী ও অপরাধী হিসেবে মনজুর চিহ্নিত হয়ে থাকবেন এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে 
ব্রিগেডিয়ার মহসিন, কর্নেল নওয়াজিশ ও কর্নেল রশিদ জিয়া হত্যাকাণ্ডের ষড়যন্ত্রের সাথে 
পূর্ব থেকেই যুক্ত ছিলেন একথা অনেকেই অস্বীকার করেন। কিন্তু বিদ্রোহ সতঘঠিত হওয়ার 
পরে মনজুরের আদেশে এরা তৎপর ছিলেন। সেনাবাহিনীর ধারা অনুযায়ী কোন অফিসার বা 
সৈনিক বিদ্রোহের অস্তিত্বের কথা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তা প্রতিরোধ করবে। মহসিন, 
নওয়াজিশ ও রশিদ প্রতিরোধের উদ্যোগ নিতে ব্যর্থ হন এবং পরে সক্রিয় ভাবে জড়িয়ে 
পড়েন। তাঁরা তাদের নিজ নিজ ব্রিগেড আয়ত্তে রাখতে ও ব্যর্থ হন। 
বাংলাদেশে পেনাল কোডের সপ্তম অধ্যায় ফৌজদারী আইন ১৩৯ ধারা অনুযায়ী কোন 
বৈসামরিক ব্যক্তিকেও সেনা বিদ্রোহের অপরাধে কোর্ট মার্শালে বিচার করা যাবে। চট্টগ্রাম 
বিদ্রোহে যারা অংশ নিয়েছিলেন তারা সেনাবাহিনীর অফিসার ছিলেন। সুতরাং সেনাবাহিনী 
প্রধান সেনাবাহিনী আইন ৩১ ধারার বলে বিদ্রোহী অফিসারদের বিচার করার জন্য একটি 
জেনারেল কোট মার্শাল গঠন করেন। এই কোর্টের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মেজর জেনারে, 
মোহাম্মদ আব্দুর রহমান পিএসসি, এবং সদস্যবৃন্দ ছিলেন ব্রিগেডিয়ার নাসরাত আলী 
কোরেশী, কর্নেল মোহাম্মদ মতিউর রহমান, বিপি, কর্নেল মফিজুর রহমান চৌধুরী লেঃ 
কর্নেল মোহাম্মদ মাসুদ আলী খান, লেঃ কর্নেল মকবুল হায়দার ও, লেঃ কর্নেল মোহাম্মদ 
হারিস, পিএসসি | সেনাবাহিনীর ৬৪ বিধি অনুযায়ী সরকারী পক্ষের কৌশুলী হিসেবে 
ব্িগ্রেডিয়ার নাজিরুল আজিজ চিশতি, পিএসসি, কর্নেল এ, এম, এস, এ, আমিন, পিএসসি 


২৩ 





নঈম আমিন আহমেদ, পিএসসিকে নিযুক্ত করা হয়। সেনাবাহিনীর ১৮ 
Wii করিও an কানে সৈ 
বিধি মোতাবেক - wot আইনুদ্দিন বাপি, পিএসসি ও লেঃ কর্নেল সৈয়দ 
৪8:১১ 

বিচারপতি এ, টি, এম আফজাল সরল ENOT বেসামরিক 
বিচারপতি a, টি, এম কারী নির্দেশ প্রদান করা হয়। তদন্ত কমিটিকে দুই মাসের মধ্য 
রিপোর্ট দিতে বলা EE | 
সিভিল তদন্ত কমিটি দুই মাসের মধ্যেই সরকারের রিপোর্ট প্রদান করলেও সাত্তার 
scan eae sei প্রকাশে FRAT SATAN FUNG Te জানা বদি লী 
বিএনপি- ^ প্রভাবশালী নেতারা রিপোর্টটি প্রকাশ না করার জন্য সরকারের SUN UT চাগ 
সৃষ্ট করেছিলেন। এছথনি ম্যাসকারেনহাস বাংলাদেশঃ লিগসি অব রাড গ্রহে rera, All 


this understandably has raised questions in the public mind 
about the real truth of tne events in Chittagong on that 
1981. and the circumstances 


fateful night in May, 
surrounding POSU aks ana pie, Manzoor s death. 






adeta উল্লেখ ছিলো- যার ফলে রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তা বিবি হয় এবং cueste : 
আক্রমণকারী দলটি রা: পতিকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। কিন্তু সাত্তার সরকারের তদন্ত 
ক্ষমতা ও বি-এন- পি নেতাদের চাপ সৃষ্টির মূল কারণ বোধগম্য নয়। 

অনুযায়ী মেজর জেনারেল মোজাম্মেল ৩৩ জন সেনাবাহিনীর 
ফিসার (তিনজনের অনুপস্থিতিতে) এবং দুইজন জুনিয়ার কমিশন্ড অফিসারকে অভিযুক্ত 
babere 
করেন। ত্রিশজন অফিসারের জেনারেল কোর্ট মাশালে চট্টগ্রাম কারাগারের অভ্যন্তরে বিচার 
অনুষ্ঠিত হয়। বিচারে ১২ জন অফিসারকে মৃত্যুদণ্ড এবং ৬ জন অফিসারকে ৭ থেকে ১০ 
বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। চারজন অফিসারকে নির্দোষ ঘোষণা করে মুক্তি দেয়া 
হয়। লেঃ কর্নেল ফজলে হোসেন গুরু্তরভাবে আহত অবস্থায় হাসপাতালে থাকায় তাঁর কোর্ট 
মার্শালে বিচার অনুষ্ঠিত হতে পারেনি I পরে ফ্গনে হোসেন সুস্থ হলে কোর্ট মার্শালে বিচার 
করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত করা হয়। 

বেসামরিক অফিসারদের 
০4 
কমিশনে ইকনমিক মিনিষ্টার হিসেবে 


বদলি করা হয়। ডেপুটি কমিশনার জিয়াউদ্দিন বর্তমানে ওয়াশিংটনের বিশ্ব ব্যাং 
২৪ 





রিপোর্ট প্রকাশে অ 
সামরিক SHS রিপোর্ট 
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দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ জিয়াহত্যাকান্ডের নেপথ্য শক্তি 


রাষ্ট্রপতি জিয়া হত্যাকান্ডের পশ্চাতশক্তি 

নির্মম হত্যাকান্ডের নেপথ্যে এক বিরাট ষড়যন্ত্র সক্রিয় ছিল। ছিয়া নিহত হলেও এই 
একজন বুদ্ধিমান অফিসার ছিলেন। UN RTT cel xia id 
এক দখল করা সম্ভব এরূপ ধারনা করার মতো নির্বোধ তিনি ছিলেন পা 
বড় শক্তির সমর্থনের নিশ্চয়তা ছাড়া মনজুর ও তাঁর সহকন্মীরা চট্ট fetis 

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন ! ইক ii” a 
হত্যা য়ন করা নিতান্তই হটকারী অভিযান হবে, এটুকু বুঝবার মতো 
বুদ্ধিমত্তা মনজুরের ছিলো। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে জিয়া হত্যাকান্ডের 
নেপথ্য sfz কোন্‌ স্বার্থান্বেশী শক্তি তৎপর ছিলো। 

১৯৮ সালে ২রা অক্টোবরের ব্যর্থ অভ্যথানের পরে জিয়া সেনাবাহিনীকে পুনগঠন 
করেন। শওকতকে ৯ম পদাতিক ডিভিশন থেকে ৫৫ পদাতিক ডিভিশন দফতরে এবং 
মনজুরকে ২৪ পদাতিক ডিভিশন চট্টগ্রামে বদলি করা হয়। মনজুর ও শওকতের সম্পর্কের 
দারুণ অবনতি ঘটে ঢাকাস্থ ৪৬ তম পদাতিক ব্রিগেডকে সরাসরি সেনাবাহিনীর সদর 
দপ্তরের অধীনে ন্যস্ত করাকে কেন্দ্র করে। তৎকালীন চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ মনজুরের এই 
পদক্ষেপের মধ্যে শওকত অবিশ্বাস ও হুমকি দেখতে পান। ধূর্ত এরশাদ মারমুখী এই দুই 
জেনারেলের সম্পর্কের অবনতির সুযোগ নেন। এরশাদ জিয়াকে এটা বোঝাতে 
সক্ষম হন যে মনজুর ও শওকত দুইজনকেই ঢাকার বাইরে বদলি করা সমিটান হবে। 
এব্যাপারে আর একজন মুক্তিযোদ্ধা অফিসার মেজর জেনারেল নূরুল ইসলাম শিশু এরশাদ 
সমর্থন জানালে জিয়া উপরোক্ত পদক্ষেপ নিতে সম্মত হন, 

মনজুর চীফ অব জেনারেল স্টাফ থাকাকালে একটি বিশেষ ক্ষমতা চা জানে 


ঘামে বদলি হওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি মনঃ ছন হন শী কাত ও পা 


দূীতিবাজ ও দুঃশ্রিত্র TNS | পরবর্তীকালে শওকতকে ৫৫ পদাতিক ডিভিশনের কমা, 
থেকে সি-ইন-সি' এর সচিবালয়ে পি এস ও হিসেবে পদস্থ করা হয় কারণ এরশাদ জিয়াকে 
Arte হে অনুর ও পভ দু'জনই অভি 
তাঁরা wer করে ফেলতে পারে। 











এভাবে মুক্তিযোদ্ধা অফিসার মঞ্জুর ও শওকতের বিবদমান সম্পর্ক এবং মুক্তিযোদ্ধা ও 
পাকিস্তান প্রত্যাগত বিভাজনকে পূর্ণ সদ্ধ্যবহার PACT | 
এরশাদ অতি আনুগত্যের সাথে সেনাবাহিনী প্রধান হসেবে কাজ করে যেতে লাগলেন। 
এই আপাত আনুগত্যের পশ্চাতে ষড়যন্ত্র অব্যাহত রইলো | এই ষড়যন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ 
হিসেবে অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা অফিসারের সমাবেশ ঘটানো হলো মঞ্জুরের ডিভিশনে। ২৪ 
তম পদাতিক ডিভিশন তখন পার্বত্য চট্টগ্রামে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে Taso) অন্যন্য 
ডিভিশনের তুলনায় সৈন্যসংখ্যা সংগত কারণেই এখানে ছিলো বেশী। যেমন অন্যান্য 
ডিভিশনে দুইটি অথবা তিনটি ব্রিগেড ছিলো কিন্তু মঞ্জুরের অধীনে চারটি ব্রিগেড ন্যস্ত করা 
হয়। চারজন ব্রিগেড কমান্ডারের মধ্যে তিনজনই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। প্রকৃত সত্য হলো 
সাহসী, মেধাবী ও যোগ্য অফিসারদের মনজুর চেয়েছিলেন ২৪ তম পদাতিক ডিভিশনে পদস্থ 
করা হোক, শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে নয়। প্রমাণ হিসেবে বলা যায় লেঃ কর্ণেল সাজাহান, 
(এ এ এন্ড কিউ এম জি), লেঃ কর্নেল শাফায়েত (জি এসও- ১) মেজর জাহাংগীর (জি এস ও 
-২ অপারেশন) ও মেজর বদরুল (জি এসও -২ গোয়েন্দা) এর সবাই ছিলেন পাকিস্তান 
ফেরত। | 
শওকত আটরশীর পীরের ভক্ত হয়ে পড়েন। এরশাদ শওকতকে খুশী রাখার জন্য 
আটরশীর পীরের কাছে যাতায়াত শুরু করেন। জিয়া এতে খুশী ছিলেন এই ভেবে যে 
সেনাবাহিনী প্রধান, অন্যান্য জেনারেল ও উচ্চপদস্থ অফিসাররা পীর মুরীদ আধ্যাত্ুবাদে ব্যস্ত 
থাকলে তারই সুবিধা । মনজুরকে খুশী করার জন্য এরশাদ মুক্তিযুদ্ধা কল্যাণ ট্রাষ্ট ও 
মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কর্মকান্ডে অংশ নেয়া শুরু করেন। পদাধিকার বলে জিয়া এরশাদকে 
অমুক্তিযোদ্ধা হওয়া সত্বেও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান পৃষ্ঠপোষকের WINS দেন! আর এই 
WIS ছদ্মবেশের রূপ ধরে জিয়ার সাথে এই দুই মুক্তিযোদ্ধা জেনারেলের সম্পর্কের 
অবনতির ক্ষেত্রে মূখ্য ভুমিকা পালন করেন। এ ভুমিকা পালনে এরশাদের নিরাপরাধ চেহারা 
বিশেষ সহায়ক হয়। আর নেপথ্যে চলতে থাকে পাকিস্তান ফেরত অফিসারদের সংগঠিত 
করার প্রয়াস! 
জিয়া তাঁর মন্ত্রীসভায় স্বাধীনতাবিরোধীদের স্থান দেয়ায় এবং প্রশাসনে স্বাধীনতা 
বিরোধীদের পূনর্বাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সোচ্চার ছিলেন জেনারেল মঞ্জুর। মঞ্জুরের এই 
স্পষ্টবাদিতাকে দাবার ঘুটির মতো ব্যবহার করলেন এরশাদ। এরশাদ জিয়াকে বোঝালেন 
যে মঞ্জুরকে ডিভিশনের কমাতে রাখা নিরাপদ নয়। শওকত ছিলেন উচ্চাভিলাষী cos 
আপোবকামী। কোশল্গত কারনে শওকত এরশাদকে সমর্থন ররেন।-এট। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের 
বিষয় যে এরশাদ পাকিস্তান ফেরত হওয়া সত্তেও ধূর্ততার সঙ্গে অগ্রসর হয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে 
গঠিত সেনাবাহিনীর প্রধান পদটি দখল করেন। এই ধূর্ততা থেকে জিয়া, মনজুর, শওকত 
কেউই শিক্ষা গ্রহণ করেননি। | 


২৮ 








এই সময় জিয়ার রাজনৈতিক দল বি-এন-পিতে 
দলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সুলতান আহমদ চৌধুরী, নর st 
Taf স্বয়ং Sn জিয়া এই সংকট নিয়ন্ত্রণে আনার জন্যে চট্টধামে যাওয়া ছলেন 
নেন। E ওয়ার সিদ্ধান্ত 

জিয়া ও মনজুরের সম্পর্কের এ অবনতি ঘটে 
থেকেও বিরত থাকেন। এরশাদ পরস্পর বিরোধী কথা বলে দু eee 
করে তোলেন। উল্লেখ্য যে এর আগে দুইবার রাষ্টপতি এরশাদের চাকুরীর ও ক্ষিপ্ত 
gea করেছেন। এরশাদের দূনীতিগরস্থতা ও নারীঘটিত ব্যাপারে সেনাবাহিনীর 
ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হচ্ছিল- একারণে জিয়া তৃতীয়বার সম্প্রসারণ করতে অনীহা প্রকাশ করেন 
এবং এরশাদকে অবসর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের aS হিসেবে পাঠানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেন। 
এরশাদ বুঝলেন খুব শীগগির একটা কিছু করতে না পারলে তাঁর দিন CR | 

এরশাদ মনজুরের সঙ্গে গোপন আলোচনার জন্য জিয়া হত্যার মাত্র চারদিন আগে ১৯৮১ 





(এ 44S এম জি) একটি পরিদর্শন কর্মসচী তৈরী ক্রুরে প্রচারের ব্যবস্থ 
Tag | বাংল মলিটার একাডেমীর কমান্ডান্ট বিগ্রেডিয়ার হান্নান শাহ সেনাপ্রধানকে 
অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু এরশাদ চট্টধাম পৌছেই d 
মঞ্জুরের অফিস কক্ষে ঢোকেন এবং দুপুর ১-৩০ মিনিট পর্যন্ত বিরামহীন আলাপ করেন। 
তিনি বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী পরিদর্শন না করে সারাদিন মঞ্জুরের সঙ্গে এত কি 
আলোচনা করেছিলেন তা আজও রহস্যাবৃত।১ এরশাদ দুপুরে হিলটপ অফিসারস মেসে 
দুপুরের আহার করেন, যেখানে জিয়ার হত্যাকারী লেঃ কর্ণেল মতি ছাড়া আর কেউ উপস্থিত 
ছিলেন না। মতি এরশাদের অধিনায়কত্ব তৃতীয় বেঙ্গলে চাকুরী করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে 
পুরানো সখ্যতা ছিলো। লাঞ্চের পর পুনরায় এরশাদ মঞ্জুরের অফিস কক্ষে আলোচনা 
বাসেন। বিকেল পাঁচটায় এরশাদ মঞ্জুরের সঙ্গে আলোচনা করে পতেঙ্গা বিমান বন্দরের দিকে 
যাত্রা শুরু করেন। মঞ্জুর এরশাদকে দূনীতিবাজ হিসেবে ঘৃণার চোখে দেখতেন বলে কৌন 
সময়ই এরশাদকে বিমান বন্দরে অত্য্থনা বা বিদায় জানাতে বাননি। সকলেই আশ্চর্য হয়ে 
দেখলেন মনজুর এবারই প্রথম এরশাদকে বিদায় জানাতে একই স্টাফ কারে বসে বিমান 
বন্দরে গেলেন। এরশাদ ও মঞ্জুরের মধ্যে কি কথা হয়েছিল তা জানার উপায় নেই, কারণ 
মঞ্জ্র আজ আর জীবিত নেই। AETA জানা যায় এরশাদ মঞ্জ্রকে জানান যে তার চারুর 
প্রায় শেষ। জিয়া এখন রাজনীতিবিদ- তিনি রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। সেনাবাহিনীর 
প্রতি তার দরদ নেই। জিয়া তীর কোন পরাম্শ গ্রহণ করেন A মঞ্জুর এতে উত্তেজিত হয়ে 
বলেন জিয়ার বিরুদ্ধে একটা কিছু করা দরকার। এরশাদ উত্তরে বলেন, এটা মুক্তিযোদ্ধা 
নিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনী, তিনি নামমাত্র প্রধান। এরশাদ আরও বলেন যে জিয়ার কার্যকলাপে 
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সালের ২৬শে মে এক অঘোষিত সফরে চট্টগ্রাম যান। সেনাবাহিনীর সদর dx Piu el 
ভ্রানানো হয় এরশাদ বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী পরিদর্শনে | 








(ডান rere ER ew vr করার কিছুই নেই'। মনপুরা কিছু করলে এরশান সমন দেবেন 
কিনা জানতে চাইলে ধূর্ত এরশাদ আভাসে ইর্থগিতে এটা বোঝাতে সক্ষম হন নে ASEOS 
র পরোক্ষ সমর্থন আছে, অন্তত বিরোধীতা করবেন না।; 

এই পটভূমিতে ২৯শে মে জিয়া তাঁর দলের দুই বিবদমান প্রপের সংকট নিরসনের 
উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত রাজশাহী যাত্রা বাতিল করে চট্টগ্রাম যান। আর এইদিনই সকালে 
মনজুরকে জানিয়ে দেয়া হয় যে তাঁকে ২৪ তম পদাতিক ডিভিশনের কমান্ড থেকে অপসারণ 
কারে ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড ষ্টাফ কলেজে বদলি করা হয়েছে। ম্মরণযোগ্য যে ষ্টাফ 
কলেজটি চীফ অব জেনারেল BIC অধীনস্থ । মঞ্জুর চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ ছিলেন তিন 
বছর আগে। এর ফলে ষ্টাফ কলেজের কমান্ডান্ট হিসেবে তাঁকেই তাঁর জুনিয়র মেজর 
জেনারেল নূরুদ্দিনের অধীনে চাকুরী করতে হবে। স্বাভাবিকভাবে মনজুর PIS, ক্ষোভ ও 
মর্সাঘাতে এতই ভেঙ্গে পড়েন যে তিনি কিংকর্তব্যবিমুঢ় হয়ে পড়েন। আর এরশাদের এই 


পরিস্থিতিহি ছিল কাম্য। 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে জেনারেল এরশাদেরও সফরসঙ্গী হওয়ার কথা ছিল। বস্ততঃ 


এরশাদের জন্য জিয়া বিমানবন্দরে প্রায় ৩০ মিনিট অপেক্ষা করেন। পরে এরশাদ বিনীত 
ভাবে ফোনে রাষ্ট্রপন্ভিকে জানান যে তিনি একটি বিশেষ কাজে জড়িয়ে পড়েছেন।” 
আগামীকাল সকালে তিনি রাষ্ট্রপতির সঙ্গে চট্টগ্রামে মিলিত হবেন। একই বিমানে বিমান 
বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দিন জিয়ার সফর সঙ্গী হন, কিন্তু এদিনই 
সদরুদ্দিন যশোরে চলে যান। 
নৌবাহিনী প্রধানও এই সময় পরিদর্শন কাজে চট্টগ্রামে অবস্থান করছিলেন। 
এর কয়েকদিন আগে লেঃ কর্ণেল মতি ঢাকা এসেছিলেন বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য 
সাক্ষাৎকার দেওয়ার জন্য। এই সময় মতি এরশাদ ও শওকতের সংগে সাক্ষাৎ করেন। 
এরশাদের সঙ্গে মতির কি আলাপ হয়েছিল তা জানার উপায় নেই, কারণ লেঃ কর্ণেল মতি 
আজ মৃত। 
জিয়া যখন বিমানে চট্টগ্রামে উড়ে যাচ্ছিলেন তখন এরশাদ মঞ্জুরকে জানান যে মনজুর 
বিমানবন্দরে জিয়াকে অভ্যর্থনা জানাতে যান এটা রাষ্ট্রপতি চাননা। এতে মঞ্জুরের কাটা ঘায়ে 
নূনের ছিটে দেয়া হয়। বদলির কারণে বেসামাল মঞ্জুর ভয়ানক ER হন। তিনি তৎক্ষনাৎ 
রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিবের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। সামরিক সচিব বলেনঃ রাষ্ট্রপতি যখন 
চাননা তখন তাঁর বিমানবন্দরে না যাওয়াটা উচিত। নৌবাহিনী প্রধান ও স্থানীয় বেসামরিক 
কর্মকর্তাগণ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বিমানবন্দরে যাবেন। বিমানবাহিনী প্রধান সঙ্গেই 
আসছেন। প্রটোকল অনুযায়ী স্থানীয় জি ও সি-র বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকার কথা। 
মনজুরকে বিমান বন্দরে যেতে নিষেধ করাটা ব্যক্তিগত অপমানের সামিল এবং মনজুর এতে 


অতিশয় অপমানিত বোধ করেন। 


৩০ 








এরশাদ কৌশলে এই ধরনের একটি মারাত্মক পরিস্থিতি 
অবিশ্বাস সৃষ্টি করলেন q 
Nas ও সংঘাতের মুখে ঠেলে দিলেন। ১৯৮১ সর 
aa চট্টগ্রাম হাউসে অবস্থানকালে জিয়া নিহত হলেন। ec 
বি এন পি সভানেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১৯৮৩ সাল থেকেই জিয়ার 
* দায়ী করে আসছেন। প্রথমদিকে বেগম জিয়া মনভ QE. a 
cay দায়ী মনে করলেও তাঁর এই ধারণার পরিবর্তন ঘটতে i dila a 
IA পার ত থাকে। ব্রিগেডিয়ার 
তাকে বোঝাতে হান্নান শাহ 


সক্ষম হন যে জিয়া হত্যাকান্ডে 
» এরশাদের হাত ছিল। টঙ্গীতে এক বিশাল 
জনসভায় বেগম 


খালেদা জিয়া বলেন গণতন্ত্র হত্যা করে ক্ষমতা দখলের 
রা হয়েছে এবং এরশাদকে সরাসরি এই হত্যাকান্ডের জন্য ৰ ইও 
র পরেও এই দাবীর পৃনরুল্লেখ করে বেগম জিয়া এরশাদের বিচার দাবী করেছেন। 
C em জিয়া হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন কিনা তা তদন্ত সাপেক্ষ তবে তিনিই হে 
জিয়া হত্যার বে নিষি রী বা ফলভোগকারী তা প্‌ বতী ইতিহাস প্রমান করে। 
জিয়া হত্যাকান্ড অনুসন্ধিৎসু মনে কয়েকটি প্রশ্ন তোলেঃ প্রথমঃ 
মন তারিখে জিয়া হত্যার মাত্র চারদিন আগে অনি 
সারাদিন মনজুরের সঙ্গে তাঁর দপ্তরে কি আলোচনা 


— এরশাদ কেন ২৬শে 
ধারিত সফরে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন এবং 


হয়েছিল। বাংলাদেশ মিলিটারী একমুডেমী 
পরিদর্শন কর্মসূচী থাকলেও তিনি যান নি কেন? দ্বিতীয়তঃ চট্টধামে মুক্তিযোদ্ধার এত 
করেছিলেন এরশাদের সামরিক সচিব। তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রপতির সফর সঙ্গী হওয়ার FA 
থাকলেও তিনি খোঁড়া অজুহাতে কেন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে গেলেননা।£ তাহলে কি এরশাদ 
জানতেন যে সেই রাত্রে জিয়া নিহত হবেন? wee: শ্বেতপত্রে বলা হয়েছিল ডিজিএফ 
আই প্রধান মেজর জেনারেল মহত্ঘতজান চৌধুরী রাষ্ট্রপতিকে চট্টগ্রামে রাত্রিযাপন করতে 
নিষেধ করেছিলেন। কারণ জিয়া টট্টগ্রামে নিরাপদ নন। এ কথা সত্যি হলে এরশাদ 
াষ্রপতির নিরাপত্তার কি ব্যবস্থা করেছিলেন? পঞ্চমঃ শ্বেতপত্রে প্রকাশিত পরিকল্পনা অনুয়ায়ী 
মনজুর জিয়াকে হত্যা করতে চাননি, বন্দী করতে চেয়েছিলেন, লেঃ কর্ণেল মতি সার্কিট 
হাউসের নীচ তলায় থাকার কথা। কার নির্দেশে মতি দৌড়ে নোনা গেলেন এবং 
পরিকল্পনায় হত্যার আদেশ না থাকা CGS মতি নির্সমভাবে দিবা AS ST এর 
ux কি হিলটপ অফিসার মেসে এরশাদের সঙ্গ লালের সময় আলাপ ও এর আগে বলে 
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করা হয়। একই সঙ্গে বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দিনকেও অবসর 
প্রদান করা হয়। এই তিন মুক্তিযোদ্ধা সিনিয়র অফিসারকে অপসারণ করা হলো কেন? এটা 
একাদশঃ জিয়া হত্যাকান্ডে মঞ্জুরের সঙ্গে সেনাবাহিনীর আর কারা জড়িত ছিলেন তা 
CATAT জন্য মেজর জেনারেল সামাদের নেতৃত্বে একটি স্কিনিং বোর্ড গঠিত হয় এবং 
নং বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী শাসনন্ত্র বিরোধী ও বেআইনীভাবে সম্পূর্ণ অন্যায় ও 
বিচার পন্থা অবলম্বন করে ১৯৮১ সালের ১১ই নভেম্বর ১৯ জন অফিসারকে (যারা বেশীর 
হি মুক্তিযোদ্ধা ও অন্য সেনানিবাসে কর্মরত ছিলেন) কোন কারণ না দেখিয়ে চাকুরী থেকে 
তৎকালীন সামরিক অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের ভয় দেখিয়ে পদত্যাগে বাধ্য 
মাফসারদের এই ঢালাও অপসারণের কারণ কি? দ্বাদশঃ মেজর 
রেল নূরুল ইসলাম, ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরী প্রমুখ থাকতে বৃদ্ধ অথর্ব অসুস্থ সাত্তারকে 
TTS পঞ্চম সংশোধনী এনে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দিতে বিএনপি-র উপর চাপ 
























প্রয়োগ ছলো কেন? এটাও কি বৃহত্তর পরিকল্পনার অংশ? ত্রয়োদশঃ সেনাবাহিনীর 
একাংশ বিদ্বোহ করে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করেছে। এতে সৈন্যবাহিনীতে 


শৃখলাভঙ্গের দায়দায়িত্ব কি সেনা প্রধানের উপর বর্তায় নাঃ চতুর্দশঃ জিয়া নিহত হন ভোর 
৫-৪০ মিনিটে, অথচ জিয়া নিহত হওয়ার প্রায় ৪০ মিনিট আগে থেকেই এরশাদ তীর পি এস 
ওদের সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে ডাকেন এবং সামরিক পোশাকে অপেক্ষা করতে থাকেন? | 
জিয়া নিহত হওয়ার আগেই তিনি সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে কি কারো সংকেতের জন্য 
অপেক্ষা করছিলেন? পঞ্চদশঃ মাত্র তিন মাসের মধ্যে একটি নির্বাচিত সরকার ক্ষমতার 
জোরে উৎখাত ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করলেন এরশাদ কোন বৈধ আঁধিকারে। ষোড়শঃ 
মঞ্জুরের তত্বাবধানে যারা নিয়োজিত ছিলেন এবং শ্বেতপত্র অনুযায়ী যাঁদের ব্যর্থতার কারণে 
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উল Pantera vos নিহত হলেন, তারা শি বা তি তে 2f. 
p সপ্তদশঃ তিনি কীভাবে এত তোরে জিয়া নিহত হও | = কমিশনার মিঃ 
কে তীকে এই সংবাদটি দিয়েছিল। অষ্টাদশঃ তৎকালীন চট্টধামের ডিভিশনাল d 

Ee ইকনমিক মিনিষ্টার ও জেলা প্রশাসক মিঃ জিয়াউ নাতে | টে 
ক শা চাকুরী প্রদান কেন করা হয়েছিল? উনবিৎশঃ বিএন পি এর এ ৃ 
ব্যাংকে ত সের বিষয়টি কি পূর্ণ পরিকলিত নয়? সবশেষে জিয়া UPS T 
সঙ্গে অভিযোগে যে সমস্ত মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে গ্রেফতার করা RM, লাক 
থাকার রক আদালতে খোলা বিচার অনুষ্ঠান না করে চট্টধাম কারাগারের অভ্যন্তরে দের 
বে অন্তরালে বিচার নামে প্রহসন কেন করা হয়েছিল এবং তড়িঘড়ি করে কেন আয় 
ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হলো? জিয়া হত্যাকান্ডের সুষ্ঠু তদন্ত হলে এসব প্র 


যাবে এবং নেপথ্য হত্যাকারীদের সনাক্ত করা সম্ভব হবে। 

জিয়া হত্যাকান্ড সম্পর্কে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশিত 
টাইমস,-এ। এই পত্রিকা তথ্য নির্ভর সংবাদ পরিবেশন করে বলেছে, ইন্দিরা গান্ধী 
ক্ষমতাসীন থাকা কালে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা T (RAW - Research And 


বিশ্বব্যাংকে 





ক্ষমতাচ্যুত হলে জিয়া হত্যার নীল নকশা প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর আদেশে স্থগিত 
মন্যায়। হয়। 

জিয়া হত্যাকান্ডে এরশাদ কতটুকু জড়িত তা তদন্ত সাপেক্ষ হলেও এরশাদের ব্যক্তিগত 
আদেশেই যে মনজুরকে স্থির মস্তিকে হত্যা করা হয়েছিল এতে কোন সন্দেহ Ci এয়ার 
ভাইস মার্শাল সদরুদ্দিন এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন-বঙ্গভবনে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তারের 
সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ করছিলেন এরশাদ ও সদরুদ্দিন। নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার 
এডমিরাল এম, এ, খান তখনো চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা ফিরতে পারেননি | এমন সময় পুলিশের 
আইজি উপস্থিত হয়ে মনজুরের ধৃত হওয়ার খবর দেন। এতে এরশাদ স্প্রিং এর মতো 
লাফিয়ে উঠে সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে ফোন করে একজন জেনারেলকে নির্দেশ দিলেন, 
Go ahead with that plan. সদরুদ্দিন জিজ্ঞাসা করলেন may I know 
what is that plan? এতে এরশাদ রাগান্বিত FA জবাব দিলেন, এয়ার চীফ, আপনি 
ওসব বুঝবেন না। সদরুনি এবারে দৃঢ়ভাবে বললেন, But Manzoor Should not 
be killed. If Manzoor is killed, you will be answerable to the 


whole nation. উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ের পরে বৈঠক এখানেই শেষ exi এদিনই 
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সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে কয়েকজন জেনারেলকে নিয়ে বৈঠক ডাকেন এবং বৈঠকে 
মঞ্জুরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অতপরঃ এরশাদ মনজুরকে হত্যা করার আদেশ 


8 
টির সকালে রেডিওতে একদল উচ্ছুংখল সৈনিক কর্তৃক মনজুর নিহত হওয়ার 
সংবাদে তাৎক্ষনিকভাবে সদকরুদ্দিন এরশাদকে ফোনে বলেন, এরশাদ সাহেব । শেষ পর্যন্ত 
আপনারা মনজুরকে মেরেই ফেললেন। এরশাদ জবাবে বললেন, You know some 
indiciplined soldiers killed him. সদরুদ্দিন HAP জবাব দিলেন- এই 
গল্প অন্য কাউকে বলুন, Atleast don't ask me to belive it. 

এর কয়েক দিন পরে এয়ার ভাইস মার্শাল সদরুদ্দিনকে বিমান বাহিনী প্রধানের পদ 
থেকে অপসারণ করে সুলতান মাহমুদকে বিমান বাহিনী প্রধান নিয়োগ করা হয়। সেনা 
বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের মধ্যে এই ঘটনায় যেন কোন প্রতিক্রিয়া না হয় সেজন্য 
PS সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে কর্মরত মেজর পদমর্যাদা ও উর্দ্ধতন অফিসারদের সম্মেলন 
কক্ষে সমবেত করে এরশাদ ভাষণ দেন। এই SALA এরশাদ বলেন, এয়ার চীফ সদরুদ্দিন 
বিমান বাহিনীর কয়েকজন অফিসারকে বরখাস্ত করার সুপারিশসহ ফাইল নিয়ে অস্থায়ী 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবের মাধ্যমে ফাইল প্রসেস করার জন্য বলেন। সদরুদ্দিন এতে 
রাগ করে পদত্যাগের হুমকি দিলে সাত্তার তাঁকে পদত্যাগ করতে বলেন। এয়ার ভাইস 
বললে সদরুদ্দিন বলেন যে আপনি সুপ্রীম কমান্ডার, আমি আপনার চাফ অব ষ্টাফ, What 
more your Defence Secretary can add to this এর অর্থ হচ্ছে আপনি 


If you don't trust me, then I also don't trust you. | will 


offer may resignation. 
প্রকৃত সত্য হচ্ছে মনজুর ধৃত হওয়ার আগে চট্টগ্রাম বেতার থেকে তার ভাষণ ও 


অভ্যথানের সপক্ষে বেতারে ঘোষণা দেয়া হচ্ছিল। এরশাদ এই বেতার কেন্দ্রটিতে 
বোমাবর্ষনের জন্য সদরুদ্দিনকে অনুরোধ করেন। সদরুদ্দিন বোমা বর্ষণে অস্বীকার করলে 
এরশাদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তাছাড়া সদরুদ্দিন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং প্রয়াত 
জিয়ার প্রিয়পাত্র ছিলেন সেজন্য তিনি ছিলেন এরশাদের চক্ষুশূল। জিয়া নিহত হওয়ার পরে 
সেনাবাহিনীর সদরদপ্তরে এক জরুরী বৈঠক ডাকা হয়। এই বৈঠকে এরশাদ সামরিক 
আইন জারীর প্রস্তাব করলে সদরুদ্দিন আরো কয়েকজন জেনারেলের সঙ্গে এক্যমত পোষণ 
করে সামরিক আইন জারির বিপক্ষে মত দেন। এর পরে আরো দৃটি বৈঠকে সদরুদ্দিন 
অনুরূপভাবে সামরিক আইন জারীর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। এছাড়া সদরুদ্দিন 
এরশাদের এইসব কার্যকলাপে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে ছয় পৃষ্ঠার একটি পত্র লিখে 
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এরশাদের উচ্চাভিলাষ ও সম্ভাব্য সামরিক শাসনের ইংগিত দিয়ে সশস্ত্র -বাহিনীকে রাজনীতি 
থেকে দুরে রাখার অনুরোধ করেন। এই কারণে সামরিক আইন জারি করে ক্ষমতা দখলের 
পথ সুগম করার জন্য সদকুদ্দিনকে অপসারণ করা হয়। অপরদিকে সুলতান মাহমুদ 
মুক্তিযোদ্ধা হলেও সদরুদ্দনের বিপক্ষে কাজ করছিলেন এবং এরশাদের পক্ষের লোক 
ছিলেন। 
জিয়া নিহত হওয়ার পরে ১৯৮১ সালের ১৫ই নভেম্বর অনুষ্টিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 
বিএন পি মনোনীত প্রার্থী বিচারপতি সাত্তার বিপুল ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। জিয়ার 
ভাবমূর্তি ও সেনাবাহিনীর সমর্ধনই এই বিজয়ের মূল কারণ। মেজর জেনারেল নুরুল 
ইসলাম শিশু যেন বিএনপি-র মনোনয়ন না পান সেজন্য এরশাদ বিএনপির উপর 
অনভিপ্রেত চাপ প্রয়োগ করেন। নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি পদে সাস্তারের প্রাথী হওয়ার বৈধতা 
সম্পর্কে সাংবিধানিক সংকট দেখা দেয়। উপ-রাই্রপতি পদটি নির্বাচিত নয়, মনোনীত। 
কোন মনোনীত ব্যক্তি office of profit নিয়ে প্রাথী হওয়ার যোগ্য নন। তড়িঘড়ি করে 
সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী এনে এরশাদ সাস্তারের প্রাথী হওয়ার বৈধতা আনয়ন করেন। 
এরশাদ সেনাবাহিনী প্রধান হওয়া সত্ত্বেও সান্তারের পক্ষে কাজ করার জন্য সেনা বাহিনীকে 
নির্দেশ দেন। এমনকি নির্বাচনের আগে প্রকাশ্য বক্তৃতায় তিনি বলেন, সাত্তারের প্রতি 
সেনাবাহিনীর সমর্থন আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে পরিকল্পনা ছিলো যে বৃদ্ধ সাত্তার রাষ্ট্রপরিচালনায় 
দক্ষতার পরিচয় দিতে পারবেন না। জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা ক্রমান্বয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ 
করবে এবং পরবর্তী ধাপে এরশাদ সামরিক আইন জারি করে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী 
হবেন। সাত্তারের পরিবর্তে অন্য কেউ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত, হলে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা 
অত্যন্ত কঠিন Bol | | 
জিয়া নিহত হওয়ার পর পরই এরশাদ সামরিক আইন জারির ইচ্ছা প্রকাশ করলে 
কয়েকজন জেনারেল CWS একাজ করা থেকে নিবৃত করেন। তীরা এরশাদকে বোঝাতে 
সমর্থ হন যে এখনই সামরিক আইন জারী করলে জিয়া হত্যার জন্য জনগণ এরশাদকে দায়ী 
করবে। এরশাদ ১৯৮২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সামরিক আইন জারী করতে চাইলে 
জেনারেল মান্নান সিদ্দিকী ও জেনারেল শামসুজ্জামান তাঁকে বিরত করেন।£ 
এরশাদ চট্টগ্রাম কারাগারের অভ্যন্তরে ১২জন মুক্তিযোদ্ধা অফিসারের জেনারেল কোট 
মার্শালে গোপন বিচার সম্পন্ন করে ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৮১ সালে বিভিন্ন কারাগারে ফাঁসি 
কার্যকর করে এবং বেগম খালেদা জিয়াকে তার সরকারী বাস ভবনটি দলিল করে দেয়া থেকে 
শুরু করে অনেক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে এটাই প্রমাণ করতে চাইলেন যে তিনি জিয়ার 
অত্যন্ত অনুগত এবং বিএনপি সরকার ও সার্থবধানিক ধরাবাহিকতা অব্যাহত রাখার 
পক্ষপাতী | আর নেপথ্যে চলতে লাগলো ক্ষমতালোভী এরশাদের সামরিক আইন জারির 


পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ। 
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প্রতীয়মান যে বিচারপতি সাত্তার তাঁর ক্ষমতা DVRS করার জন্য | 
উপর নির্ভর করছিলেন, অপরদিকে এরশাদের সেনাবাহিনীর 
সান্তারের সমর্থনের ও কিছুটা সময়ের প্রয়োজন 
AAD করার পরপরই সাত্তারকে 


বস্তুতঃ এটা স্পষ্টই 
সেনাবাহিনী প্রধানের সমর্থনের 


মধ্যে নিজ অবস্থানকে সুসংহত করার জন্] 
ছিল। এরশাদ সাত্তারের আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে নিজ অবস্থান 

ক্ষমতাচ্যুত করেন। 
এরশাদ ক্ষমতা দখলের নেশায় প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে | 
প্রথমেই তিনি দুটো কাজ সম্পন্ন করলেন TAN রাষ্ট্রপতি সাভ্তারের RIT প্রথমেই | 
অফিসারদের সেনাবাহিনী থেকে অপসারণ করলেন। . 


সাহসী ও ঝুঁকিপূর্ণ মুক্তিযোদ্ধা 
শওকতকে সান্তনা পদোন্নতি দিয়ে নীলনদের দেশ মিশরে TEMS হিসেবে পাঠনো হলো! 


আর মেজর জেনারেল মইনকে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হলো। ১৯৮১ সালের 
১১ই নভেম্বরে একসঙ্গে ১৯ জন মেধাবী মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া 
হলো। এরপর হুমকি দেখিয়ে প্রায় শতাধিক অফিসারকে পদত্যাগে বাধ্য করা হলো। আর 
এভাবে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া একটি সেনাবাহিনী পাকিস্তান প্রত্যাগতদের 
নিয়নত্রনাধীনে চলে গেল। সেনাবাহিনী অফিসার ও সৈনিকদের বেতন ভাতাদি ও অন্যান্য 
সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সুপারিশ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদন লাভ PACT | এরশাদ এই 
বাড়তি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রমাণ করলো জিয়া এতদিন যা করেননি, তিনি তা 
করছেন। এই পন্থায় এরশাদ সেনাবাহিনীর সমর্থন অবশ্যাভাবী করে তুললেন। 
বিচারপতি সাত্তারের নেতৃত্বে নব নির্বাচিত বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে দূনীতি ও 
স্বজনল্লীতির অভিযোগ এনে সারাদেশে সুপরিকল্পিততাবে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি অবনতি 
ঘটানো হলো। এতদিন যারা এরশাদের সঙ্গে অবৈধ ব্যবসায়ে জড়িত ছিলেন তারা 
এরশাদের প্রেমিকা মরিয়ম মমতাজের গুলশানের বাসভবনে মিলিত হয়ে একটি নীলনকশা 
প্রণয়ন করেন। আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটানোর জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হলো। 
ক্যাপ্টেন নওয়াব হোসেন, বাদল ঘোষ, সাজ্জাদ আলী, এইচ এম মুসা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এ 
বিষয়ে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করলেন। কালিগঞ্জের কুখ্যাত খুনী ইমদুকে যুব মন্ত্রী 
হয়। ২৫শে আগষ্ট এরশাদ শিল্পপতি নুরুল কাদের খানের বাসভবনে এক নিমন্ত্রণে উপস্থিত 
হন এবং বলেন যে শামসুল হুদা চৌধুরী, সাইফুর রহমান, ওবায়দুর রহমান, তানভীর 
সিদ্দিকী, হাবিবুল্লাহ খান ও জামালউদ্দিন প্রমুখ মন্ত্রীরা দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা 
বিদেশে পাচার করেছেন। এভাবে দূর্নীতির অভিযোগ আনার ফলে সাত্তার সরকারের 
জনপ্রিয়তা বিপুলভাবে হাস পায়। ক্ষমতাসীন বিএনপি-র একাংশের সঙ্গে আঁতাত গঠন 
করা হয়। ডাঃ মতিন, শামসুল হুদা চৌধুরী এরশাদের সঙ্গে হাত মেলান। সামরিক আইন 
জারির পক্ষে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসারদের আগ্রহ বা সম্মতি আদায় করা । জেনারেল 
মান্নাফ, জেনারেল সাদেক, জেনারেল মান্নান সিদ্দিকী, জেনারেল সামাদ, | 
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সামসুজ্জামান সামরিক আইন জারির বিপক্ষে মত পোষণ করে বলেন যে সেনাবাহিনী 
এখনো দেশ পরিচালনার জন্য সুসংগঠিত নয়। জেনারেল আব্দুর রহমান ও অন্যান্যরা 
এরশাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। এরশাদ ১৯৮১ সালের ১২ই ডিসেম্বর দূনীতির অভিযোগে 
মন্ত্রিসভা বাতিলের দাবি তুললেন | এইদিন তিনি বঙ্গভবনে উপস্থিত হয়ে উত্তেজিত ভাষায় 
মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে দ্নীতির অভিযোগ আনেন। মেজর জেনারেল ন্‌রুল ইসলাম শিশু, 
ব্যারিষ্টার মওদুদ, লেঃ কর্ণেল আকবর, জামালুদ্দিন, হাবিবুল্লাহ খান ও অন্যান্যদের অবিলম্বে 
বরখাস্তের দাবি জানান। সাত্তার এরশাদকে শান্ত করার জন্য ্ররাতেই নুরুল ইসলাম শিশু 
ও আকবরকে মন্ত্রীসভা থেকে বরখাস্ত করলেন। এর কয়েকদিন পরেই দৃনীতির দায়ে সাত্তার 
তাঁর মন্ত্রীসভা বাতিল করে অভিযোগ স্বীকার করে নিলেন এবং নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করলেন। 
এ সময় কেবিনেট সচিব কেরামত আলী, তথ্যমন্ত্রী শামসুল হুদা চৌধুরী, ডিজিএফ আই 
প্রধান মেজর জেনারেল মহব্বত জান চৌধুরী ও যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাই কমিশনার এ 
আর এস দোহা উপস্থিত ছিলেন। এরশাদ আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের জন্য বিভিন্ন 
দুতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মিসেস কুন, ভারতীয় 
হাই কমিশনার ও সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের দূতাবাসগুলি এসময় সক্রিয় 
ছিল। এরশাদ দেশপরিচালনায় সেনাবাহিনীর অংশ গ্রহণের দাবি জানালেন। সশস্ত্র বাহিনীর 
দেশের প্রশাসনে অংশগ্রহণের দাবি তুলে এরশাদ ক্ষমতাসীন সরকারকে এক নাজুক অবস্থায় 
ফেলে দেন। এরশাদের নেতৃত্বে তিন বাহিনী প্রধান জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা গঠনের দাবি 
জানালেন। 
নব নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সাত্তার ২৭শে নভেম্বর ৪২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ 
অনুষ্ঠানের পরিচালনা করেন। আর এর মাত্র দু'দিন পরে সম্পূর্ণ বিধি বহির্ভূতভাবে 
সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ২৯ শে নভেম্বর সন্ধ্যায় সেনাভবনে এরশাদ জাতীয় দৈনিক ও 
সংবাদ সংস্থা সমূহের সম্পাদকদের সমাবেশে একটি প্রেস কনফারেন্সে দেশ পরিচালনায় 
সেনাবাহিনীর ভূমিকা দাবি করলেন। বাংলাদেশে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে এরশাদ 
এক দীর্ঘ বক্তৃতা দেন। ভাবতে দুঃখ হয় এরশাদ ৮ বছর ৯ মাস ক্ষমতায় ছিলেন। ক্ষমতায় 
থাকাকালে প্রশাসনে সশস্ত্র বাহিনীর অংশ গ্রহণ বা নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠনের ব্যাপারে আর 
কোন কথা বলেননি | সামরিক বাহিনীকে ক্ষমতায় আরোহনের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করার 
উদ্দেশ্যেই এ ধরনের YTS সৃষ্টি করা হয়েছিল। ক্ষমতায় আরোহন করার পরে আর তিনি 
সশস্ত্রবাহিনীর প্রশাসনে অংশ গ্রহণ বা নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠনের বিষয়টি বেমালুম ভুলে 
গেলেন। সরকাগা কর্মকর্তা হিসেবে সরকারের বিনা অনুমতিতে প্রেস কনফারেস করে 
এরশাদকে সেনাবাহিনীর শুংখলাভঙ্গের দায়ে কোর্ট মাশাল করা উচিৎ ছিল। 
তৎকালীন উপ-রাষ্ট্রপতি ডঃ এম এন হুদা রাষ্ট্রপতিকে অবিলম্বে এরশাদকে বরখাস্ত 
করার পরামর্শ দেন। সাত্তার এরশাদের ব্যাপারে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে 


দূণীতির দায়ে অভিযুক্ত মন্ত্রিসভা বাতিল করে ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮ সদস্যের নতুন মন্ত্রিসভা 
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গঠন করেন এবং তাঁর আগে এরশাদের দাবি অনুযায়ী ১লা জানুয়ারী দশ সদস্য ২ 
তীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করেন। কিন্তু তিন বাহিনী প্রধান ATR সাত্তাযের সই 
দেখা করে নবগঠিত নিরাপত্তা পরিষদে মন্ত্রীর MACHA কারণে প্রত্যাখান করেন।। 

আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা কর্ণেল (অবঃ) শওকত আলী সং 
অধিবেশনে অভিযোগ করেন যে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল একটি Supra govern রম 
হিসেবে প্রতীয়মান হচ্ছে অর্থাৎ সরকারের উপরে একটি সরকার খাড়া করে দেয়া হয়েছে। 
নিরাপতা পরিষদ গঠনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংসদে আলোচিত হয়নি সেন 
তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কয়েক দিন পরে রাষ্ট্রপতি সাভ্তার নিরাপত্তা পরিষদের সদসা 
সংখ্যা দশ থেকে কমিয়ে ছয় করেন। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ মন্ত্রীসভার চেয়ে শি 
কোন সংস্থার ভূমিকা নিতে পারে এই | হকায় অনেকেই [ন্দ হান হয়ে পড়ে। ৬ 









এ সময় জেনারেল ওসমানী বাং 
এই চাল বা অভিপ্রায়ের নিন্দা করে বলেন। সামরিক পোশাক 










ঠানে ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে অপর এ 
C? Aen. পোলা ইনার ভূমিকা দাবি করেন এবং রাজনৈতিক 


এরশাদের এইসব কর্ম তৎপরতায় রাষ্ট্রপতি সাত্তারের সঙ্গে সম্পর্কের 
এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এরশাদ সামরিক আইন জারির মাধ্যমে সাভার রানি ঘটে 
| এরশাদকে তাঁর এই চচ্চাতিলাষ অভিযান থেকে কিভাবে বিরত করা যায় এ বিষয় 
সাভার ভীষণ দুঃশ্চিন্তায় পড়েন। এই আসন্ন সংকটের নিরসন ও ক্ষমতাসীন নির্বাচিত 
AS M রক্ষার জন্য এরশাদকে বরখাস্ত করে তদস্থলে অপর একজন জেনারেলকে 
প্রধান নিয়োগ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। সাত্তার এরশাদকে বরখাস্ত করার 
সিদ্ধান্ত নেন হে মির জেনারেল শামসৃজ্জামানকে সেনাবাহিনী প্রধান নিয়োগ করার 

তি নেন বলে জানা যায়। ত সামসুল হদা চৌধুরী জাতীয় সম্প্রচারে এই ঘোষণা 
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দেয়ার পরিবর্তে এরশাদকে অবহিত করেন। অবস্থা বেগতিক দেখে শামসুজ্জামানও 
সেনাভবনে গিয়ে এরশাদকে বিষয়টি জানান | 


এরশাদ এই খবরে ক্ষিপ্ত হয়ে ২৩ মার্চ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে কনফারেন্স আহবান 
করেন। তখন রাত সাড়ে আটটা। এরশাদ ভীষণ উত্তেজিততাবে বললেন যে জিয়ার মৃত্যুর 
পরে তিনি রাষ্ট্রপতিকে কী ভাবেই না সাহায্য করেছেন। এত আনুগত্যের পরেও সাত্তার 
তাঁকে বরখাস্ত করতে যাচ্ছেন। পবিত্র কোরান শরীফ স্পর্শ করে তিনি বললেন যে কোন 
অবস্থাতেই তিনি রাজনীতিতে জড়িত হবেন না। কিন্তু আইন শৃংখলা পরিস্থিতির এমনই 
অবনতি ঘটেছে যে কুখ্যাত খনের আসামীকে মন্ত্রীর বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। 
জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে সেনাবাহিনীকে এগিয়ে আসতেই হবে। এই সামরিক আইন অন্য 
সামরিক আইন থেকে আলাদা । তাঁর নিজের স্বার্থে নয় বরং দেশের স্বার্থে সমাজকে 
দূরনীতিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে। এরশাদ এভাবেই দেশের ত্রানকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হলেন। 
১৯৮২ সালের ২৪ শে মার্চ নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে সারা দেশে সামরিক আইন 


জারী করা হলো। এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে রাতারাতি সকল রাষ্ট্রীয় 
ক্ষমতার কর্ণধার হলেন। 


এরশাদ চতুর্থ ও টি এস (অফিসারস ট্রেনিং স্কুল) এর ৬৩ নম্বর ক্যাডেট হিসেবে ১৯৫২ 
সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। ১৯৩০ সালে ১লা ফেব্রুয়ারী রংপুরে 
জন্ম। পিতার নাম মকবুল হোসেন এবং মাতার নাম মজিদা খাতুন। ভারতের কুচবিহার 
জেলা থেকে ভারত বিভাগের পরে এরা রংপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। রংপুরেই এরশাদ 
বিএ পর্যন্ত পড়াশুনা করেন এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৬৬ 
সালে কোয়েটাস্থ ষ্টাফ কলেজ থেকে পি এস সি লাভ করেন। এরশাদ তৃতীয় ইষ্ট বেঙ্গলে 
চাকুরী করেন এবং বাংলাদেশের মানুষ যখন মুক্তিযুদ্ধরত এরশাদ তখন পাকিস্তানে সপ্তম 
বেঙ্গলের অধিনায়ক ছিলেন। প্রসংগতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে সপ্তম ইষ্ট বেঙ্গল তাঁর 
অধিনায়কত্বে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে যখন ভারত-বাংলাদেশ যৌথ কমান্ডের আওতায় 
বাংলাদেশকে স্বাধীন করার মরণপণ লড়াইয়ে fere | 

১৯৭৩ সালে এরশাদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর এডজুটেন্ট জেনারেল নিযুক্ত হন। 
১৯৭৫ সালে নয়াদিল্লীতে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে যোগ দেন এবং ১৯৭৫ সালে ব্রিগেডিয়ার 
ও বঙ্গবন্ধু হত্যাকান্ডের পরে মেজর জেনারেল পদে উন্নিত হন। মেজর জেনারেল এরশাদকে 

সেনাবাহিনীর উপ-ষ্টাফ প্রধান নিয়োগ করা হয়। ১৯৭৮ সালে ডিসেম্বরের সেনাবাহিনী 
প্রধান নিয়োগ করা হয়। এবং ১৯৭৯ সালের নভেম্বরে লেঃ জেনারেল পদে পদোন্নতি দেয়া 
হয়। 

একাত্তরের ২৫-২৬ মার্চ মধ্যরাত্রিতে যখন পাকিস্তানী সৈন্যরা পাশবিক হত্যাযজ্ঞে 
মেতে উঠে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়, তখন এরশাদ রংপুরে ছুটি ভোগরত 
ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগদান না করে এপ্রিলের প্রথম দিকে পাকিস্তানে পাড়ি জমান এবং সপ্তম 
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অধিনায়ক হিসেবে পুনরায় যোগদান করেন। | মুক্তিযুদ্ধদলাকালে অসুস্থ পিতাকে 
pidas V সেপ্টেম্বরে রংপুরে এসেছিলেন | এবারেও তিনি মুক্তিযুদ্ধে যোগ a dd 
পাকিস্তানে ফিরে যান। ১৯৭২ সালে পাকিস্থানে আটকে পড়া বাঙ্গালী অফিসার ও 2 
দেশদ্বোহিতার অভিযোগে বিচার শুরু হলে লেঃ কর্ণেল এরশাদকে উল্লিখিত টাইবুনালের 
চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং এইসব কারণে স্বাধীন বাংলাদেশে তাঁর চাকুরী থাকার 


À প্রত্যাগত অফিসার ও সৈন্যদের সংখ্যা এতবেশী হবে 
নত, «gen ছিলনা । এই প্রত্যাগমনের ফলে রাতারাতি Ai 
অফিসার ও সৈন্যরা সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত হয়। পাকিস্তান প্রত্যাগতরা সাড়ে তিন বছর যুদ্ধ 
বন্দী হিসেবে পাকিস্তানের বিভিন্ন ক্যাম্পে কাটিয়েছেন। ভুট্টো ৯৮০০০ যুদ্ধ বন্দীদের এক 
জনকেও সেনাবাহিনীতে বহাল রাখেন নি। অথচ বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সরকার পাকিস্তান 
প্রত্যাগতদের সেনাবাহিনীতে স্থান দিলেন। 

মুক্তিযোদ্ধাদের দু বছরের জ্যেষ্ঠতা দেয়ার ফলে পাকিস্তান প্রত্যাগতরা সিনিয়র হওয়া 
সত্ত্বেও অনেকের জুনিয়র হয়ে পড়েন। অথচ পাকিস্তানে বন্দীজীবন যাপনে তারাও অবর্ননীয় 
দুঃখ কষ্টের স্বীকার হয়েছেন। বস্তুতঃ বিনা অপরাধেই পাকিস্তান প্রত্যাগতরা এই শাস্তি 
পেলেন। এর ফলে সেনাবাহিনীকে শুধু দুই প্রধান দলেই বিভক্ত হলো না, পাকিস্তান 
প্রত্যাগতদের মনে একটা চাপা ক্ষোভ ধুমায়িত হতে লাগলো | প্রকৃত অর্থে এটা ছিল 
স্বাভাবিক। যে কোন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি এই অবস্থায় পড়লে বিরত হবেন সন্দেহ 
নেই। : 
মুক্তিযোদ্ধা অফিসারগণ পাকিস্তান প্রত্যাগতদের মধ্যে যাঁরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে 
ছিলেন অথবা ছুটিতে এসেছিলেন অথবা মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের সুযোগ পেয়েও যোগ দেননি 
এমন অফিসারদের সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কারের জন্য সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করতে 
থাকেন। এই উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্ত অফিসার সমন্বয়ে একটি fas বোর্ড গঠিত 
হয়। s: | 
এরশাদ চাকুরী হারানোর ভয়ে আতংকিত হয়ে ওঠেন। তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী 
লীগ নেতা রিয়াজউদ্দিন ভোলা মিয়া এরশাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ভোলামিয়া এরশাদকে 
চাকুরীচ্যুত না করার জন্য বঙ্গবন্ধুর কাছে সুপারিশ করেন। একদিন সন্ধ্যায় এরশাদ মুজিব 
কোট পরিহিত অবস্থায় ভোলামিয়াকে সঙ্গে করে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গেলেন এবং ভোলামিয়৷ 
এরশাদকে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে এরশাদ বঙ্গবন্ধুর পদযুগল স্পর্শ 
করে কদমবুছি করেন। ভোলামিয়া বঙ্গবন্ধুকে বললেন, আমার ভাগনের চাকুরীটা না থাকলে 


স্বাধীনতা যুদ্ধ করে কি লাভ হলো? বঙ্গবন্ধু এতে খুশী হয়ে এরশাদকে চাকুরীতে রাখার 
নির্দেশ দিলেন। > কাক 
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নতর্বিরোধ সনে তিনি দুজনকে মাত্রাতিরিক্ত আন্গত | না। জিয়া ও শফিউল্লার মধ্যে 
FT 


নেতাদের সঙ্গেও একটি সথ্যের সম্পর্ক গড়ে তোলেন সেনাবাহিনীতে ত ; 
জুনিয়র মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদেরকেও তিনি তোয়াজ ক ভু, 


থে তা করেবন কে এই সনে কহল গদে AOE ছি 


হয়ে কোন্দল ও দলাদলিতে লিপ্ত হয়। এই সময় ATMS জিয়ার সুসম্পর্ক শফিউল্লাহ ও 
খালেদ মোশাররফের দৃষ্টি এড়ায়নি। এরশাদের সেনাবাহিনীর একজন পি এস ও FEATS 
অধিষ্ঠিত থাকাটা শাফিউল্লাহ ও খালেদের মনঃপূত ছিলো না, আবার এরশাদকে ঢাকার 
বাইরে কোন ব্রিগেডের কমান্ড দেয়ার ইচ্ছাও ছিলোনা | এরশাদ সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে 
বসে জিয়ার সহযোগী হিসেবে দলাদলি করছিলেন, এই অসহ্য পরিস্থিতি থেকে অব্যাহতি 
পাওয়ার একটি চমৎকার সুযোগ এসে গেল। ভারতের ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে একজন 
কর্ণেল পদমর্যাদার অফিসারকে পাঠানোর প্রস্তাব পাওয়া গেল। শফিউল্লাহ- খালেদ মোশাররফ 
PY এডজুটেন্ট জেনারেলের পদ থেকে এরশাদকে অপসারণ করে একজন মুক্তিযোদ্ধা 
অফিসারকে এই পদে নিয়োগ করা হয় এবং ভারতে ন্যাশন্যাল ডিফেন্স কলেজের কোর্সে 
পাঠানো হয়। .. et 
১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট সেনাবাহিনীর একাংশ বিদ্বোহ করে এবং বঙ্গবন্ধু ও তাঁর 

পরিবারবর্গকে হত্যা করে। এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ২৪শে আগষ্ট সেনাবাহিনী 
প্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ ও বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে, 
খোন্দকারের চাকুরী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয় এবং মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান 
ও এয়ার ভাইস মার্শাল এম জি তাওয়াবকে যথাক্রমে সেনাবাহিনী প্রধান ও বিমান বাহিনী 
প্রধান নিয়োগ করা হয়। একই সঙ্গে সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা ও অমুক্তিযোদ্ধা এই দলের 
মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার জন্য ডিফেন্স এডভাইজার জেনারেল ওসমানীর পরামর্শে কোর্সে অংশ 
গ্রহনরত এরশাদকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে সেনাহিনীর উপ-ষ্টাফ প্রধান 
নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীকালে জেনারেল এরশাদকে সেনাবাহিনীর ষ্টাফ প্রদান হিসেবে 
নিয়োগ করা হয় এবং লেঃ জেনারেল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। অনেকের ধারণা এতে 
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তৃতীয় অধ্যায়ঃ রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও 
এরশাদের চক্রান্ত 





১৯৮১ সালের ১৫ই নভেম্বর সারাদেশে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো । চট্টগ্রাম 
আকম্মিকতাবে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার ফলে শাসনতান্ত্িক ধারাকে AAAS 
রাখার জন্য মধ্যবর্তী নির্বাচন অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। এই প্রত্যক্ষ নির্বাচনে মোট 
৩,৮৯,৫১,০১৪ জন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি ভোট দেয়ার যোগ্য হিসেবে তালিকাভূক্ত হয়। 
প্রাথমিকভাবে মোট ৩৯ জনের নাম রাষ্ট্রপতি পদপ্রাহী হিসেবে ঘোষিত হলেও ৮ জন mend 
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সা্তারের সমর্থনে তাঁদের প্রাহীপদ প্রত্যাহার করে। 
দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক মনোনীত ৩১ জন প্রাধীদের মধ্যে বাংলাদেশ 
জাতীয়তাবাদী দলের বিচারপতি আব্দুস সাত্তার, আওয়ামী লীগের ডঃ কামাল হোসেন, 
জাতীয় নাগরিক কমিটির ও জাতীয় জনতা পার্টির জেনারেল এম এ, জি, ওসমানী, জাতীয় 
সমাজতান্ত্রিক দলের মেজর (অবঃ) এম, এ, জলিল, ন্যাপের মোজাফফর আহমেদ, 
ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগের মওলানা আব্দুল রহিম, বাংলাদেশ পিপলস লীগের ডঃ 
আলীম আল--রাজী, প্যাট্রিয়টিক ফন্টের মোহাম্মদ তোয়াহা ও ন্যাপ (সেলিনা) এর মিসেস 
সেলিনা মজুমদার অন্যতম। এ ছাড়া মওলানা হাফেজজি হুজুর স্বতন্ত্রপ্রাণী হিসেবে 
প্রতিদ্বন্দ্িতা করেন। তবে এই নির্বাচনে প্রধান প্রতিদ্ন্থি ছিলেন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার ও 
ডঃ কামাল হোসেন।- 

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কর্তৃক মনোনীত প্রাথী বিচারপতি আব্দুস সাত্তার বিপুল 
ভোটের ব্যবধানে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। নিকটতম as আওয়ামী লীগ s ডঃ কামাল 
হোসেনের চেয়ে ৮৫,২২,১৭ ভোট বেশী পেয়ে বিচারপতি সাত্তার নির্বাচনে জয়লাভ করেন। 
স্বতন্ত্র প্রার্থী মওলানা হাফেজজি হুজুর ৩,৮৭,২১৫ ভোট লাভ করে তৃতীয় স্থানে ছিলেন। 
মওলানা হাফেজজি হুজুর, জেনারেল ওসমানী, মেজর জলিল ও অধ্যাপক মোজাফফর 
আহমদের জামানত কম ভোট পাওয়ার কারনে বাজেয়াপ্ত হয়।২ 

প্রায়তঃ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা ও সশস্ত্রবাহিনীর পরোক্ষ 
সমর্থনই বিচারপতি সাত্তারের বিজয়কে নিশ্চিত করে। নিবাচনের অব্যবহিত পরেই 
বিচারপতি সাত্তার বঙ্গতবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, জনগন এই 
সেবায় বর্তমান সরকারের নিবেদিত থাকার কথা ঘোষণা করে বলেন যে দেশের বর্তমান 
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শাসনতন্ত্র অপরিবর্তিত থাকবে এবং তিনি জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত মহান দায়িত্ব পালনে ব্রতী 
২ সরকারী ভাষ্যমতে সারাদেশে নির্বাচন শাস্তি পূর্ন ও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হলেও আওয়ামী 
লীগ পদপ্রার্থী ডঃ কামাল হোসেন তাঁর বাসভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে 
নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ আনেন। তিনি বলেন, কারচুপির সব আলামত সহ 
আইনগত পদক্ষেপ নেয়া হবে। তিনি আরও বলেন যে দলের ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত 
অনুযায়ী নির্বাচনে কারচুপির প্রতিবাদে ২৩শে নভেম্বর আওয়ামী লীগ প্রতিবাদ দিবস হিসেবে 
পালন করবে ।তিনি অভিযোগ করেন যে CER মুখে ভোটারদের ভোট দিতে বাধার সৃষ্টি করে 
নি-এন-পি নিজেরাই তাদের প্রাধীর পক্ষে সীল মেরে ভোট দিয়েছে। বিভিন্ন প্রচার 
মাধ্যমের প্রচারিত ফলাফলকে বঙ্গভবনে বসে সাজানো ফলাফল হিসেবে উল্লেখ করেন। 
বঙ্গভবনের দরবার হলে এক অনাড়ম্কর অনুষ্ঠানে বিচারপতি সাত্তার ২১শে নভেম্বর 
রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দিন হোসেন বিচারপতি 
সাক্তারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। রাষ্ট্রপতি সাত্তার ২৪শে নভেম্বর দেশের প্রধান 
অর্থনীতিবিদ ডঃ এম, এন, হুদাকে উপরাষ্পতি নিয়োগ করেন এবং ভবিষ্যতে মন্ত্রীসভা 
গঠনের বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বিশদ আলোচনা করেন | | 

অপরদিকে বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার বৈধতাকে 
চ্যালেঞ্জ করে ২৫ শে নভেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ.কে.এম. নুরুল ইসলামের কাছে 
নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির অভিযোগ সম্বলিত দরখাস্ত পেশ করা হয়। ব্যারষ্টার আমিরুল 
ইসলাম, আমিনুল হক; কে,এস,নবী, হাবিবুর রহমান শরীফ, জাকির আহমেদ ও কাজী 
শাহাবুদ্দিন এই অভিযোগপত্র. পেশ করেন। ডঃ কামাল হোসেনের প্রধান নির্বাচনী এজেন্ট 
ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশন অর্ডিনেন্স ভঙ্গের 
অভিযোগ করে বলেন যে, ভোট গ্রহন, গননা ও নির্বাচনী ফলাফল ঘোষনা করার ব্যাপারে 
এই অর্ডিন্যা্স অনুসরণ করা -হয়নি। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সরকারী কর্মকর্তা ও যানবাহনের 
অপব্যবহার, রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে ফলাফল প্রচারে কারচুপি, ভোট কেন্দ্র সমুহ 
সশস্ত্র হামলাসহ নির্বাচনে ব্যাপক ও পরিকল্পিত কারচুপির অভিযোগের উল্লেখ করা হয়। 

২৭ শে নভেম্বর ৪২ সদস্য বিশিষ্ট নব গঠিত মন্ত্রীসভা বঙ্গভবনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে 
শপথ গ্রহণ করেন। শাহ আজিজুর রহমান প্রধানমন্ত্রী, জামালউদ্দিন আহমেদ উপ- প্রধান মন্ত্রী 
ও অধ্যাপক সামুসল হককে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু অচিরেই নবগঠিত 
মন্ত্রীসভার বেশীর ভাগ সদস্যদের সততা সম্পর্কে জনমনে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। বেশ কিছু 
মন্ত্রীর দুর্নীতির বিষয়ে অনেক তথ্য খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়। বর্তমান মন্ত্রীপরিষদে 
যোগদানের পর অনেকেই দূনীতির মাধ্যমে কোটিপতি হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। 
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জার মাধ করার নির্দেশ দেন। এর কয়েকদিন পরেই সায় হনে পরপরই এই 
ছাব্বিশ জন মন্ত্রী ও প্রতি মন্ত্রীর সম্পদ সম্পর্কে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর তদন্ত চলছে। রাষ্ট্রপতি 

র আগে বেশ কয়েকজন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর সম্পদের বিবরণ সম্বলিত একটি ward 
পচারপত্র প্রচারিত হয়। এই প্রচারপত্রে বর্নিত মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের বিভিন্ন ব্যাংকে রক্ষিত 
টাকা পয়সা, সোনাদানা, বাড়ি গাড়ি সহ সম্পদের সঠিক হিসেব বের করা এবং এই 


হিসেবের সঙ্গে তাঁদের প্রকাশ্য আয়ের মিল আছে কিনা তা যাচাই করার জন্যই সরকারের 
নির্দেশে FANS দমন বরো তদন্ত শুরু করে। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পরদিন 
থেকেই এই ONS শুরু হয়। 
নব গঠিত মন্ত্রীসভার সততা, আনুগত্য ও দেশপ্রেম সম্পর্কে জনগণের সংশয় সৃষ্টির 
প্রেক্ষিতে যুবমন্ত্রী আবুল কাশেমের মিন্টু রোডস্থ সরকারী বাসভবনে একটি চমকপ্রদ ঘটনার 
সৃষ্টি হয়। প্রায় ৬ ঘন্টাকাল যুবমন্ত্রীর বাড়ি ঘেরাও করে বিকেল চারটায় উর্ধ্বতন প্রশাসনিক ও 
পুলিশ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে পুলিশ নাখালপাড়ার আলী হোসেন হত্যা মামলার আসামী 
এমদাদুল হক (ইমদু) কে গ্রেফতার করে। ইমদুকে গ্রেফতারের আগে পুলিশ বাহিনীর সশস্ত্র 
সাদা পোশাক ধারী সৈন্যরা বাড়ীর ছাদ গ্যারেজ ও প্রাচীরের উপর অবস্থান নিয়ে সকাল 
দশটা থেকে অপেক্ষা করতে থাকে। এই এলাকায় অবস্থিত কয়েকজন বিচারপতির বাড়ির 
আঙ্গিনায় ও ছাদে পুলিশ অবস্থান গ্রহন করে। যুবমন্ত্রী আবুল কাশেম স্বরাষ্্রমন্ত্রী অধ্যাপক 
আব্দুল মতিনের সঙ্গে আলোচনার পরে ইমদুকে গ্রেফতারের অনুমতি দেন। যুবমন্ত্রীর 
আপত্তির মুখে উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তাগন স্বরাষট্মন্ত্রীর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির বিশেষ 
অনুমতিক্ৰমে ইমদুকে গ্রেফতার করেন। এই ঘটনায় ক্ষমতাসীন সরকারের জনপ্রিয়তা 
বিপুলভাবে হাস পায়। এক কালের জাসদ FM কালীগঞ্জের ইমদু পরে বি, এন,পি তে 
যোগদান করেছিল। প্রকাশ্য দিবালোকে নাখালপাড়ায় আলী হোসেন তালুকদারকে 
ছুরিকাঘাতে হত্যা করার ঘটনা সহ কালীগঞ্জের বেশ কয়েকটি হত্যাকান্ডের প্রধান আসামী 
হিসেবে গত কয়েক মাস যাবৎ পুলিশ তাঁকে খুঁজছিল। মন্ত্রীর বাসভবনে আশ্রয় লাতকারী এই 
ধরনের একজন খুনীকে গ্রেফতারের ফলে মন্ত্রীসভা নৈতিকভাবে দূর্বল হয়ে পড়ে। 
পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি সাত্তার জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষনে ৪২ সদস্য বিশিষ্ট ৭৭ 
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a বাহিনীতে তারা রাজনৈতিক আযাডভেঞ্চারও চায় না। তারা কেবল গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় 


sedute এবং যে কোন ভবিষ্যৎ অভ্যুথানের অপচেষ্টার বিরদ্ধে ভারসাম্য 
বজায় রাখতে চাঃ 


সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এইচ, এম, এরশাদ বলেন, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী 
dios, অত্যন্ত সুপৃতখল, epo নিবেদিত-থাপ79 সাটিত জাতীয় কির ছেরে 
পরতিষ্ঠান। তিনি বলেন, আমাদের মতো একটি দরিদ্র দেশে এমন চমৎকার একটি বাহিনীর 


ও ক্ষমতা, জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষায় তার দায়িত্ব পালন ছাড়াও উৎপাদন ও দেশ 


দশের রাজনৈতিক সামরিক সমস্যাবলীর উল্লেখ প্রসঙ্গে জেনারেল এরশাদ বালেন, টা 
ক্ষমতা বন্টনের প্রশ্ন নয়, এটা আমাকে মন্ত্রিসভার একটি পদ বা মর্যাদা দেয়ার প্রশ্ন নয়, এটা 
আমাদের জেনারেলদের ও ব্রিগেডিয়ারদের পদমর্যাদার সুবিধা পাওয়ার প্রশ্ন নয়, এটা 
এসামরিক প্রতিপক্ষের ওপর আমাদের অফিসার ও জওয়ানদের ক্ষমতা প্রমো UR 


না, আদৌ নয়। এসব অতি তুচ্ছ ব্যাপার | এটা জাতীয় নীতি সিদ্ধান্তের প্রয়োগের সাহায্যে 
উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো রচনা ও প্রক্রিয়ার বিষয়। 


সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদ বলেন, জনন্থার্থের জন্যে প্রয়োজন মানে SAT 
ক করতে পারে। তবে সবচেয়ে গুকরুতৃূর্ণ লো রাজনৈতিক-সামরিক সমন্যাবনী 
চিহিত করার মৌলিক ধারণা এবং নিরমতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তার এক স্থায়ী সমাধান বের 
করা। 

বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর ভুমিকা প্রসংগে পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত খবর সম্পর্কে 

এ নারেল এরশাদ বলেন, তারা (কিছু লোক) বলছেন আমরা serere প্রক্রিয়ায় বাধ্য SPS 
aera সঙ্গে আমরা ক্ষমতা ভাগাভাগি করতে চাইছি, va বাহিনী উচ্চভিলামী হে 
উঠেছে -এমন আরও নানা অভিযোগ ছড়ানো SOR! এ সকল অভিযোগ জনগন ও UT 
বাহিনীর মধ্যকার-চমৎকার সম্পর্ক নষ্ট করতে পারে! 

জেনারেল এরশাদ বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে সাফল্যের সঙ্গে সমুন্নত রাখার পর, 
aucem গণতান্ত্রিক উতিহ প্রতিষ্ঠার পর এবং নির্বাচনে সাফল্যের অব্যবহিত পরে 
জনগণের মধ্যে অহেতুক উদ্বেগ সৃষ্টি করা হচ্ছে। উদ্বেগ এমন পর্যায়ে পৌছেছে যাতে 
প্রেসিডেন্ট ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে মোকাবিলার পরিস্থিতি EES হত! জেনারেল 
এরশাদ বলেন, মাননীয় প্রেসিডেন্টের প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি। তিনি প্রশ্ব করেন, 
আমরা কি sre ও প্রেসিডেন্ট ব্যবস্থাকে সব সময় শক্তিশালী করে ভুলিনিঃ ইনশাআল্লাহ 
তবিষ্যতেও তাই করে TITAN | i 
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সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদ বলেন পূর্ন প্রতিরক্ষার ধারণার জন্যে জাতীয় 
প্রতিরক্ষা ও জাতীয় স্ট্যাটিজি সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও ভালোভাবে ওয়াকিফহাল ব্যক্তিদের দ্বারা 
সমীক্ষার প্রয়োজন। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ বা প্রতিরক্ষা পরিষদের সংগঠন ভূমিকা 
তৎপরতাও কার্যকারিতা এরই আওতায় পড়ে, যাতে জাতীয় স্বার্থের জন্যে কৌশলগত দিক 
থেকে গুরুতৃপূর্ণ প্রশগুলোর মুল্যায়ন করা যায়। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যায় ও সর্বোচ্চ 
পর্যায় হতে প্রশাসনকে নীতিগত নির্দেশ দেয়া যায়। তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন যে সর্বোচ্চ 
পর্যায়ে গভীর সমন্বয়ের জন্যে সাংবিধানিক ব্যবস্থা ছাড়া এটা কার্যকর করা সম্ভব হবে না। 
জেনারেল এরশাদ বলেন, আমাদের সমাজে সেনাবাহিনীর ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যার 
জন্যে সাংবিধানিক ধারা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকতে হবে। তিনি বলেন এটা গভীরভাবে 
পর্যালোচলনার জন্যে বিষয়টি একটি প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির সম্মুখে পেশ করা যেতে পারে 
এবং সেই কমিটিতে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও সামরিক বিশেষজ্ঞদের নেয়া যেতে পারে। 
জেনারেল এরশাদ বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়া এবং মিলিটারীর সমস্যাবলীকৈ গভীরভাবে 
তলিয়ে দেখার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, এটি খুবই গুরুততৃপূর্ণ। আমাদের সমাজে 
সামরিক বাহিনীকে উপযুক্ত স্থান দিতে পারলে চিরদিনের জন্যে গণতন্ত্রকে সুনিশ্চিত করতে 
এর এক সুদরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। 
জেনারেল এরশাদ বলেন, সেনাবাহিনীর ষ্টাফ প্রধানরুপে আমার কার্যকালের বাকি 
দিনগুলোয় ইনশাআল্লাহ আর কোন AAA হবে না। তবে আপনাদের যা করতে হবে তা 
হলো একটি নিয়মতান্ত্রিক সমাধান খুঁজে বের করা যাতে পাঁচ বছর পর, দশ বছর পর, অথবা 
আর কোন দিনই অভ্যুথান না ঘটে। দেখুন, শান্তি স্থিতিশীলতা, কি এবং 
আমাদের অস্তিতই বিপন্ন | 
আমি সৈনিক, রাজনৈতিক নই | এ যাবৎ আমি প্রমান করে আসছি যে, আমি সৈনিক 
থাকতে চাই। আমার কোন ব্যাক্তিগত উচ্চাশা নেই। সেনাবাহিনীর ভূমিকার প্রশ্ন তুলে আমি 
যা করতে চাইছি তাহলো অত্যন্ত সংকটপূর্ন এবং বদ্ধমূল রাজনৈতিক সামরিক সমস্যা 
সম্পর্কে আমি অকপট আলোচনা করছি। আমি আশা করি যে, আমাদের রাজনীতিকরা 
আমাদের রাজনীতি ও সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে এই সেনাবাহিনী ক্ষমাতার ভাগ অথবা তারা 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিঘ্নিত করতে চায়,-সেনা বাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এরশাদ তা খন্ডন 
করে। বলে আমরা চাই যে, দেশে গণতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠত হোক এবং গণতান্ত্রিক এতিহ্য বজায় 
রেখে শোষণমুক্ত শক্তিশালী সমাজ গড়ে উঠুক। 
গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় তার ক্যান্টনমেন্টস্ত বাসভবনে জাতীয় সংবাদ পত্র 
সম্পাদকদের সাথে আলোচনাকালে জেনারেল এরশাদ একটি দীর্ঘ লিখিত বিবৃতিতে একথা 
বলেন। নীচে বিবৃতির পূর্ণ বিবরন দেয়া গেলোঃ- 


Sb: 


| 
| 


4 











কতিপয় সাংবাদিকদের সাথে কিছু দিন আগে আমরা আলোচনার বিষয়টি আমার নজরে 
আসে। ওই আলোচনায় আমি সামরিক বাহিনীর ভুমিকা সম্পর্কে আলোচন! করেছিলাম | 
বিভিন্ন সংবাদ পত্রের প্রতিবেদনে এবং বক্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, আমাদের দেশের সামরিক 
বাহিনীর ভুমিকা নিয়ে সমস্যা হিসাবে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু, বিষয়টি 
গভীরভাবে অনুধাবন করা হয়নি এবং সুস্পস্টতাবে Coe আসেনি। একটি গুরুত্ব পূর্ণ 
জাতীয় প্রাতীঠানকে অপবাদ এবং লঘু করার পর্যায়ে পেছেছে এবং অনিচ্ছাকততাবে হলেও 
গুজব বা বিভান্তির সৃষ্টি করছে যা জাতীয় সংবাদপত্রের সাথে যোগাযোগ এবং কতিপয় 
বিস্তারিত বিবরণ পেশ করলে এরুপ একটি গুরুতৃপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে ভুল বুঝাঝুঝি অপসারণে 
সহায়ক হবে। উদাহরণস্বরুপ, আমাদের গণতান্ত্রিক সমাজে সামরিক বাহিনীর ভুমিকা সিএ 
এস চীফ অব আর্মি স্টাফ কী বুঝিয়ে থাকে? এই যুক্তিসংগত বিষয়টির জবাব দেয়া 
প্রয়োজন। কিছু লোক সামরিক ব্যাপার স্যাপার না বুঝে শুনে এবং আমাদের সমস্যার 
গভীরতা সম্পর্কে তাদের স্বকলিত ব্যাখ্যার আলোকে তারা আমাদের দেশপ্রেমিক 
সশশ্্রবাহিনী অভিযুক্ত করে থাকেন। তারা বলে বেড়ান আমরা গণতান্ক প্রক্রিয়া গড়েছে 
এবং এ ধরনের বহু অভিযোগ ছড়ানো হচ্ছে। এ সমস্তই জনগণ ও সশশ্ত্রবাহিনীর মধ্যে 
চমৎকার সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত করার সম্ভাবনাপূর্ণ গণতান্ত্রিক সাফল্যের সাথে তুলে ধরার গর, 
গৌরবজনক গণতান্ত্রিক এক এতিহ্য cler করার পর এবং সকল নিরবচিনের অব্যবহিত 
পরেই জনগণের মধ্যে অহেতুক উদ্বেগ সৃষ্টি করা হচ্ছে, এই উৎকণ্ঠা এমন পর্যায় নিয়ে যাওয়া 
হয়েছে যেন মনে হয় রাষ্ট্রপতি ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে একটা সংঘর্ষ চলছে। এটা সম্পূর্ণ 
ভিত্তিহীন, মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে। আমরা কি সর্বদা গণতন্ত্র 
এবং রাষ্ট্রপতির প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করি নাই? ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও আমরা তাই 
করবো। আমি সৈনিক, রাজনৈতিক নই। এ যাবৎ আমি প্রমান করে আসছি যে, আমি 
টসনিক থাকতে চাই। আমার কোন ব্যক্তিগত উচ্চাশা নেই। সেনাবাহিনীর ভূমিকার প্রশ্ন 
তুলে আমি যা করতে চাইছি তাহল অত্যন্ত সংকটপূর্ন এবং বদ্ধমুল রাজনৈতিক সামরিক 
সমস্যা সম্পর্কে আমি অকপট আলোচনা করছি। আমি আশা করি যে, আমাদের রাজনীতিকরা 
' আমাদের রাজনীতি ও সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে এই সমস্যার সংকটজনক প্রকৃতি ও ব্যাপক 
মাতৃকতা উপলদ্ধি করবেন। এটা ক্ষমতা অংশ গ্রহনের প্রশ্ন নয় এটা আমাকে মন্ত্রী সভায় স্থান 
অথবা পদ দানের প্রশ্ন নয় | আমাদের জেনারেল ও র্রিগেডিয়ারদের পদ ও পর্যাদা 
লাভালাভের প্রশ্ন এটা নয়। আমাদের অফিসার ও লোকজন বেসামরিক অনুসঙ্গীদের উপর 
তাদের ক্ষমতা খাটানোর প্রশ্ন এটা নয়। না আদৌ তা নয়। এসবই সামান্য ব্যাপার। জাতীয় 
নীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত কার্যে পরিনত করার ক্ষেত্রে সাহায্যের জন্য এসব পদ্ধতিগত এবং 


যথাযোগ্য সাংগঠনিক কাঠামোগত ব্যাপার মাত্র। জনস্বার্থে সরকার যদি এটা করা প্রয়োজন 
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মরহুম রাষ্টপতি জিয়াউর রহমান, আমাদের এরুপ একটি ধারনা দিয়ে গেছেন। আসি 
তার ধ্যান- ধারণার সাথে সম্পূর্ণ একমত পোষন করি। এট! আমি এগিয়ে নিতে অত্যন্ত 
আগ্রহী । এই ধারনার বশবর্তী হয়ে সশস্ত্র বাহিনীর ভুমিকা সম্পর্কে প্রচলিত পাশ্চাত্য ভাবধারা 
থেকে আমাদের আলাদা পথে চলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে । জাতি গঠনের SF এবং 
জাতীয় প্রতিরক্ষাকে সমন্বিত করে সামঘিক জাতীয় eos একটি ধারনার মধ্যে স্থাপনের | 
প্রয়োজন রয়েছে সেখানে | আমি দেখতে পাচ্ছি যে, যথেষ্ট পরিমাণ সামরিক সাজ-সরঞ্জাম 
ও warty সংগ্রহ করার মত উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা আমরা করতে পারবো T 
আমাদের প্রতিরক্ষা প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ সমরশক্তির অভাবের সীমাবদ্ধতা এই 
অর্থনৈতিক দুর্ঘটনাই চাপিয়ে দিয়েছে। এই সীমাবদ্ধতা দূরীকরণের একটি মাত্র পন্থা হলো! 
আমাদের সমরশক্তির স্থানে বিপুল জনশক্তিকে ফলপ্রসূ বিকল্পরণণে প্রতিস্থাপন আমাদের 
সীমান্ত রক্ষায় সক্ষম শক্তিশালী সেন 
শিক্ষিত সৈনিক। কখন আমরা তাদের প্রশিক্ষণ দেব, জাতীয় পর্যায় থেকে কর্মকর্তাদের 
নীতিগত নির্দেশনা দেয়া যেতে পারে। সর্বোচ্চ জাতীয় পর্যায়ে গভীর সমন্বয় সাধনেন উপযুক্ত 
সাংবিধানিক ব্যবস্থা ব্যতীত এ কাজ সুচারভাবে করা সম্ভব নয়। 

এরূপ সর্থক্ষপ্ত সময় ও কালে আমার পক্ষে অধিকতর বিস্তারিত বিবরণ দেয়৷ সম্ভব নয়। 
ক্রেমান্নয়ে এই ধারণা দানা বাঁধবে। যেহেতু আশার কথা, জাতীয় প্রেক্ষাপট মনে রেখে এই 
বিষয়টি অনুশীলন করা হচ্ছে। এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, আমাদের সমাজে সামরিক বাহিনীর 
ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং প্রশাসনিক পদক্ষেপ 
স্থির করতে হবে। আমি প্রস্তাব করছি যে এ প্রশ্ন গভীরভাবে প্রেসিডেন্সিয়াল কমিটির কাছে এ 


যতে পারে। আমি কোন ভাবেই ক্ষমতার ভাগ চাইনি। সঙ বাহিনী গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় 
sree করছে একথাও ভিত্তিহীন আমার বক্তব্যকে বিকৃত করে এসব বাবা নে 
বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী কি চায় সে সম্পর্কে এখন TCT 7 কোন সন্দেহ AS | 
বাংল বাহিনী গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার AC সাহসী ও দেশপ্রেমিক t a 
দুঃসময়ে বিপদে কিভাবে গৌরবোজ্জ্বল গণতান্ত্রিক ATTICS সমুন্নত রেখেছে সে কণা! SAY 
erat | সেনাবাহিনী সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার হস্তক্ষেপ না করার য়ে নজির রে 
কলে অনুর ভবিষ্যতে কোন হঠকারীর হিংসার পথ হণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে আট Y 
বলেছি এবং আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করি তা হলো স্থায়ী সমাধান খুজে বের কন TT 
অভ্য্থান ও হত্যাকান্ডের পুনরাবুর্তিরোধের একটা জাতীয় প্রয়োজন রয়েছে। তাই 
তামাদেরকে আমাদের অফিসার ও সৈন্যদের সমস্যা ও অসুবিধার এবং লে সং unm? 
সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্যসাদি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখতে হবে। 


৫১ 


এটাকেই আম রাজনৈতিক-সামরিক সমস্যা বলছি। আপনাদের সবাইকে এসব কথা, 
এসব তিক্ত সত্য না বললে আমি আমার জাতীয় কর্তব্য পালনে বাথ হবো | এসব কথা গোপন 
রাখার অর্থ আমাদের জনগণকে প্রবঞ্চিত করা। জনগণ FA দিচ্ছে, তারা তাদের সশস্ত্র 
বাহিনীর খরচ চালাচ্ছে। তাই সশস্ত্র বাহিনীতে কি হচ্ছে তা জানার অধিকার তাদের রয়েছে। 
বাহিনী প্রধানগণ ছাড়া সঠিকভাবে এসব কথা আর কে বলতে পারবেন? 

এটা গণতান্ত্রিক এতিহ্যের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ন | আমরা চাই সমস্যাদি সমাধান 
হোক, আমরা চাই একটি সৎ ও কার্যকর সরকার | সত্যি আমাদের এদেশে গণতন্ত্র গড়ে 
আমি বলতে চাই যে, আপনাদের সশস্ত্র বাহিনীর ওপর আস্থা স্থাপন 


তুলতে হবে। এবং 
প্রক্রিয়ার অংশ এবং এভাবে 


করুন, তাদের এটা অনুভব করতে দিন যে তারাও গণতান্ত্রিক 
হটকারিতা প্রহৃত করতে জনগণ সৈনিকদের সাহায্য করতে পারেশ। আপনারা জানেন যে, 
বিশ্বের বহু দেশেই সংবিধানে এ ধরনের সাংবিধানিক ব্যবস্থা রয়েছে। 

সবশেষে, আমি বলতে চাই যে, যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি বিষয়টি মহামান্য 


রাষ্ট্রপতির ওপর ছেড়ে দিয়েছি এবং তাঁর ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। 
রিশেষে, আমার বক্তব্য ধৈর্য ধরে শোনার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই। 


তভাবে আমাদের জাতীয় সংবাদপত্র সমূহের ওপর আমার বিরাট আস্থা রয়েছে। 
রর সমস্যাও বিষয়গুলোকে সমঝোতা ও জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্য 

ণকে তাদের [হিনী সম্পর্কে বিভ্রান্তি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ এই প্রতিষ্ঠানে 

দের মর্যাদা আঘাত না দেয়। যে জাতি সৈন্যদের শ্রদ্ধা করে না, তারা তার 
সামরিক বাহিনীর চাপে রাষ্ট্রপতি সাত্তার ১লা জানুয়ারী ৮২ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ 
গঠন করেন। রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা দাউদ খান মজলিস এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, 
রাষ্ট্রপতি জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের চেয়ারম্যান থাকছেন। অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছেনঃ উপ- 
রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সেনাবাহিনী প্রধান, 
নৌবাহিনী প্রধান ও বিমান বাহিনী প্রধান। উপদেষ্টা আরও বলেন যে, পরিষদ সার্বিকভাবে 
জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেবেন। এছাড়া পরিষদ cS 
বাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক বাহিনীর বিভিন্ন চাহিদা খতিয়ে দেখবে। খান 
মজলিস বলেন যে, জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ সশস্ত্র বাহিনীর প্রাথমিক দায়িত্বের সঙ্গে 
সংগতিপূর্ণ দেশের সামাজিক-অর্ধনৈতিক উন্নয়নে তাঁদের অংশ গ্রহনের উপায় ও পদ্ধতি খুঁজে 
বের করবে। পরিষদ এসব কাজের সংগে সংাতিপূর্ন বিবেচিত হলে অন্য যে কোন বিষয়ে 
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জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠনের ফলে দেশের রাজনীতিকদের মধ্যে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার 
সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা কর্ণেল (অব) শওকত আলী জাতীয় 
সংসদের অধিবেশনে বলেন যে, জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি 
সংসদে আলোচিত হয়নি। ১৮ই ফেব্রুয়ারী বিকেলে বায়তুল মোকাররম প্রাঙ্গনে জাসদ 
আয়োজিত এক জনসভায় নেতৃবৃন্দ সার্বিক সংকট মোকাবিলায় ব্যর্থ হওয়ার বর্তমান 
সরকারের পদত্যাগ দাবী করেন। এই সভায় মেজর জলিল বর্তমান শাসন পদ্ধতির পরিবর্তন 
দাবী করে বলেন, মন্ত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধি few হাস করে এই আমলাতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় 
করে বলেন যে, জাতীয় সংসদের বিনা অনুমোদনে গঠিত নিরাপত্তা কাউন্সিল রাষ্ট্রের সমস্ত 
ক্ষমতা কুক্ষিগত করেছে। 

২৮শে জানুয়ারী বি,বি,সি এর প্রবাহ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাজনীতি ও সেনাবাহিনী 
শিরোনামে এক ভাষ্যে বলা হয়ঃ- | ! 

গত বছরের নভেম্বরে শপথ গ্রহণের পর থেকেই রাষ্ট্রপতি সাত্তারের অন্যতম উদ্বেগ ছিল 
কি করে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল এরশাদের প্রকাশ্য দাবীকে ঠেকানো যায়। 

উল্লেখ্য, জেনারেল এরশাদ সশস্ত্র বাহিনীর একটি সাংবিধানিক ভূমিকা নির্ধারণের 
প্রকাশ্য দাবী জানিয়ে আসছিলেন। 

ডিসেম্বরের শেষের দিকে রাষ্ট্রপতি দশ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠনের 
কথা ঘোষণা SCAT | JESS জেনারেল এরশাদের দাবীকে গ্রহণকরে নেয়ার উদ্দেশ্যেই এই 
ঘোষণা দেয়া হয়। কিন্তু. এই পরিষদ গঠনের সাথে সাথেই সামরিক বাহিনীর তিন প্রধানই 
এই পরিষদকে প্রত্যাখ্যান করেন। রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবিত পরিষদ রাষ্ট্রপতি ছাড়াও উপ-রাষ্ট্রপতি 
এবং মন্ত্রিসভার পাঁচজন সদস্যসহ সামরিক বাহিনীর তিন প্রধানের সমস্বয়ে গঠিত হবার 
কথা । রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেন যে, এ ব্যাপারে তার আর কিছু করার নেই।” 

২রা ফেব্রুয়ারী বিবিসি-এর প্রবাহ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক 
পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়ঃ ‘গত মাসে যে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল 
তার সদস্য সংখ্যা দশ থেকে কমিয়ে ছয়ে আনা হয়েছে। এখন এই পরিষদের সদস্য হলেন 
রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী ও সশস্ত্র বাহিনীর তিন জন প্রধান। মূলতঃ পদাধিকার 
হলেও বিশেষ কোন আলোচনার সময় প্রয়োজনে তাদেরকেও সহযোগী করে পরিষদে নেয়া 
হবে। 
ছ'সদস্যাবিশিষ্ট নবগঠিত পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। গত 
বৃহস্পতিবার তাদের বৈঠকে যোগদান করা থেকে আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, দেশ শাসনের 
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তবে অবাক ব্যাপার হল এই যে, বাহাতঃ এ সমস্ত ক্ষমতার রদবদলের ঘটনার fq 
জনগণ কোন প্রতিবাদ জানাচ্ছে না। 
গত সোমবারে সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনেও বিষয়টি উত্থাপিত হয়নি । প্রধান 
বিরোধী দল আওয়ামী লীগ কোন হৈ চৈ না করে রাষ্ট্রপতির উদ্বোধনী ভাষণের আগেই পরিষদ 
তবে রাষ্ট্রপতির এ ব্যবস্থা অনেকে ধরেই নিয়েছিলেন যে, সেনাবাহিনীর দাবী তিনি 
(3 Poet জাতীর EAMES রি 
গত মালের গোড়ার দিকে পরিষদ যখন গঠন করা হয় তখন বলা হয়েছিল হে 
রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি এবং আইন শৃংখলাসহ জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ে সরকারকে উপদেশ 
ৃ ও সহায়তা করা জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের কাজ। 
বিবিসি'র সাথে এক রা E জা বিয়ার ei o 
| iE = নেবে Ali তার roa হবে বা উপদেশ 
m3 ঘোষণা দেয়া না হলেও মনে হয়, a নবগঠিত 
T Tm SETS ভা: রাজনৈতিক বলে গণ্য করা যায়। 
সাতীয়তাবাদী দলের সভাপতি TEMS আব্দুস সাত্তার এবং প্রধানমন্ত্রী 
mers রহমান। উপ রাষ্ট্রপতি ডঃ এম, এন, হুদা, বি, এন, পি'র সদস্য নন, তিনি 





















কখনো কে বলেনি সি CREE ae 
আপত্তি থেকে মনে হয় একটা সুত্র পাওয়া যায়। তার বিশ্বস্ত এক ব্যক্তির খবর অনুযায়ী 
সেনাব Sa ihe. ia. রাষ্পতি, উপ-রাষ্পতি এবং সামরিক 
বাহিনীর প্রধানকে করা হোক। এর ফলে সময় সযোগ | 
sors এজিয়ারের বিষয়টি বিবেচনাধীন হলে তাদেরকে সহযোগী সি 
যাবে। তবে সে ধরনের স্থায়ী একটি পরিষদে সামরিক বাহিনীর প্রধানদের গরিষ্ঠতা 
থাকবেই । এটাই জেনারেল এরশাদ চেয়েছিলেন বলে জানা যায়। তবে এখন তিনি বলছেন, 


C8 























প্রধানমন্ত্রীকে পরিষদের সদস্যরূপে গ্রহন করার বিষয়টি বিবেচনা করতে তিনি রাজি আছেন। 
কিন্তু তার অন্য চার সহযোগীকে নয়। এ থেকেই বুঝা যায় যে, জেনারেল এরশাদ 
পরিষদটিকে একটি 'সুপ্রা ক্যাবিনেট’ 可 মন্ত্রীসভারূপে দেখতে চান। যার সিদ্ধান্তের fen 

ভেটো দেবার অধিকার থাকবে। এ থেকে আরে! বুঝা যায় যে, তিনি পরিষদে অসামরিক 
ব্যক্তিদের গরিষ্ঠতা থাকুক এটা চান না। 

বর্তমানের অবস্থাকে সেনাবাহিনী যেভাবে দেখছে বলে মনে হয় তাতে বুঝা যায় যে 
সেনাবাহিনীর দৃষ্টিতে দেশের প্রশাসন ও অর্থনীতি এক বিপর্যস্ত পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। 
ক্ষমতাসীন জাতীয়তাবাদী দলের অভ্যন্তরে fes মতাবলম্বীদের দেখা যাচ্ছে এব MCHA 
ভেতরকার এই কোন্দল সংসদের অধিবেশন শুরু, হলেই প্রকাশ হয়ে যাবে। মোটামুটিভাবে 
ধারনা করা হয় যে, ঠিক একারণেই সংসদের শীতকালিন অধিবেশন ডাকা হয়নি | 

রাষ্ট্রপতি সাত্তার তার মন্ত্রিসভার কোন সদস্য দুর্নীতিপরায়ণ একথা পুরোপুরি স্বীকার 
করতে রাজী না থাকলেও সেনাবাহিনী মনে করে এধরনের একটি বিষয়ে মন্ত্রীদের সন্দেহের 
সুযোগ থেকে রেহাই দেয়াটা যথাযথ নয়। সেনাবাহিনীর দৃষ্টিতে এই ধরনের ধারণার UM 
দেশে একটা হতাশার ভাব গড়ে উঠেছে। সেনাপ্রধান মনে করেন যে সমস্ত মন্ত্রীর দুর্নামের 
পরিমান একটু বেশী তাদের সরানো উচিত, তা নাহলে দুর্নীতি রোধ করা অসম্ভব হয়ে 
পড়বে। সেনাবাহিনীর কিছু কিছু অংশও মনে করে যে এসমস্ত নানা কিছুর ফলেই 
সেনাবাহিনীর বিষয়ে জনগণের দৃষ্টি ভঙ্গীতে পরিবর্তন এসেছে। তারা মনে করে, AS 
শিগগিরই সমস্ত পরিস্থিতি ভালোর দিকে মোড় নিতে শুরু না করলে, জনগণ হয়তো 
সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা হাতে নেয়াকেই স্বাগত জানাবেন। 

এ সমস্ত অংশ আরো মনে করে যে, সেনাবাহিনীর.ভিতরে তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদের গে 
সমস্ত অংশ ছিল, তারা হয় নিজেদের মধ্যে হানাহানিতে একে অপরকে সরিয়েছে, আর না হু 
তাদের সরিয়ে দেয়া হয়েছে। এদের মতে, সেনাবাহিনী এখন আগেকার যে কোন সম 
তুলনায় অনেক বেশী একতাবদ্ধ এবং জেনারেল এরশাদ সেনাবাহিনীর নির্দেশদানের 
কাঠামোকে আবারো প্রতিষ্ঠিত করতে সমর হয়েছেন। | 

জেনারেল এরশাদ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মোহাম্মদ তোয়াহা এর 
বিবৃতিতে জেনারেল এরশাদের বক্তব্যকে সমর্থন করেন এবং গুরুত্ব সহকারে তা বিবেচনার 
উপর জোর দিয়ে বলেন, বৃহৎ শক্তির আধিপত্যবাদ ও জম্প্রসারনবাদের চক্রান্ত CAS 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব সংরক্ষন একমাত্র গণফৌজ দ্বারাই সম্ভব | কিন্তু দুর্তাগ্যের 
বিষয় ক্ষমতাসীন দল ও সরকারের সেই দৃষ্টিভঙ্গি নেই। তাঁরা এখনো ওঁপনিবেশিক এবং 
সামন্তবাদি ধ্যান ধারনার মধ্যে বিরাজ করছে। কৃষক শ্রমিক পার্টির সাধারন সম্পাদক 
এডভোকেট গোলাম রাব্বানী এক বিবৃতিতে জেনারেল এরশাদের গঠন মুলক জনকল্যাণমুখী 
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সমাজের সাথে মিলে মিশে 
আমি M ME E 
হেবা 
প্রতিদান আসতে WP করবে। তাছাড়া জনগন পারলে সে অর্থের একটা নিশ্চিত 
এক ক্রমবর্ধমান দ্বান্দিক বিচ্ছিন্নতার অবসানের ২০০: [বাহিনী ও কর্মচারীদের 
পরিনত পা হবে এবং সেনাবাহিনী 
ar 
হতে SFP করবে। 
লেঃ জেনারেল (অবঃ) খাজা ওয়।সিউদ্দিন সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এইচ 
এম, এরশাদ বিবৃতির প্রতি পূর্ণ সমন জানান । অতীতের দাং — 
d PW করোনি d dires est, বিশখখলা ও রক্তপাতের 
SESS, So বিবৃতিতে ainsi ott 
TORRE CO SS পূর্ণ সমর্থন face হবে। জেনারেল 
ওসমানী বর্তমান সংবিধানকে অগনতান্ত্রিক এবং সরকারকে এক ব্যক্তির সরকার বলে 
অভিহিত করে বহুবার সমালোচনা করেছেন। এটা কি হতে পারে না জেনারেল এরশাদ 
স্বীকৃত নিয়ম ও পদ্ধতি মেনে নিয়ে সরকারের মধ্যে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকার মতো জাতীয় 
প্রশ্নে সরকারকে সচেতন করতে ব্যর্থ হয়ে জাতির সামনে সমস্যাটি সরাসরি তুলে ধরার জন্য 
সংবাদপত্রের শরণাপন্ন হয়েছেন? APS আনুগত্য স্পষ্টভাবে হওয়ার তাগিদ দেয়া এবং 
আমাদের দুর্ভাগ IA, এর অভাবে অতীতে আমরা হিংসাত্মক ঘটনা ও রক্তপাত দেখেছি! 
লেঃ জেনারেল (অবঃ) ওয়াসিউদ্দিন বলেন, প্রতিহ্যের কথা যদি বলতে যাই তবে 
মুক্তিযোদ্ধাদের দু” বছরের সিনিয়রিটি প্রদান করে তা ভাঙ্গা হয়নি? মুক্তযুদ্ধকালে 
পাকিস্তানের শিবিরে আটকা পড়া ২৮ হাজার সৈনিককে বিনা অপরাধে সিনিয়রিটি হারানোর 
দণ্ড দেয়া হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানে কোন ঈর্ষা না থাকলেও এবং তাদের গৌরবে 
গৌরববোধ করলেও সিনিয়ারিটি হারানোর মতে! সম্পূর্ণ প্রতিহ্যবিরোধি অবস্থা d 
সৈনিকেরা সহজে হজম করতে পারেননি। এ কারনে সশস্ত্র বাহিনীতে বিভেদের সূচনা SS 
এবং তাদের অনেকে রিলিজ বা অবসর নিয়ে সেনাবাহিনী ত্যাগ করেন। 
আমি জেনারেল ওসমাণীকে সেইদিনটির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই-যখন ১৯৭৩ 
সালের ওরা অক্টোবর আমি পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরে আসলাম! কুর্মিটোলা বিমান 8 
জেনারেল ওসমানী আমাকে স্বাগত জানাতে নিজে হাজির হয়েছিলেন। এটা আমার জগা 
বিশেষ স্মানের বিষয়। তিনি জামাকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে সংগঠনে আমার ভুমিকা 
কি হবে এবং রঙ্গ লেনাবাহিনীতে আমাকে des করার গর নেনাবাহিনীর TST SS অনা 


সম্পর্কে জামাকে অবহিত রুরেন। HA BA তার IER IMTS DURANTE 
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জাতীয় লক্ষ্য কি? কারণ কোন জাতীয় লক্ষ্য ছাড় প্রতিরক্ষার ধারণা কার্যকর হতে পারে না। 
তখন জেনারেল ওসমাণী আমাকে বলেন, এই সরকারের কোন জাতীয় লক্ষ্য নেই। 

এই কারণেই কি আমরা এতবেশী হত্যা, হানাহানি ও রক্তপাত প্রত্যক্ষ করিনি। 
জেনারেল এরশাদ যা কিছু করছেন তা এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যই | এই দেশপ্রেমিক 


দায়িত্ব সম্পাদনে আমরা অবশ্যই তাঁকে সর্বাত্মক সমর্ধন ও উৎসাহ দেব! 
জেনারেল এরশাদ ও অপর কয়েকজন উর্দ্ধতন অফিসার ক্ষমতার জন্য লালায়িত এমন 


একটি ভুল ধারণা অনেকের মনে রয়েছে বলে আমার মনে হয়! তার ACT করছেন, 


সেনাবাহিনীর অন্যান্য অংশের এর সাথে কোন যোগাযোগ নেই। এখানে আমি একটা বিষয় 
তুলে ধরতে চাই, সেটা হলো একজন ব্যক্তি যখন তার নাম সেনাবাহিনীতে তালিকাভুক্ত 


করেন তখন ভূখন্ড রক্ষার জন্য জীবন দিতে তিনি ছ্বিধাহীন। সেদেশের সরকার এমন একটি 
পরিবেশ সৃষ্টি করুক এটা তারা চাইবেই। তারা তাদের এসব চাহিদা পুরণ হচ্ছে দেখলেই 
সত্যিকারভাবে অনুপ্রাণিত হতে এবং সুশৃংখলভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। এই 
পরিস্থিতির প্রতিকারের দায়িত্ব সেনাবাহিনী নিজ হাতে গ্রহন করুক কোন জাতি কি এটা 


চায়?” 
জেনারেল (অবঃ) এম, এ, জি, ওসমাণী বলেন, ""'উর্দিপরা রাজনীতিকরা পাকিস্তান 


oF করেছিল। তা থেকে আমাদের শিক্ষা নেয়া উচিত যাতে বাংলাদেশকে সেভাবে ধ্বংস না 


হতে হয়।’’ 
২৯শে নভেম্বর সংবাদপত্রে প্রদত্ত সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল এরশাদের বিবৃতি 


প্রসঙ্গে জেনারেল (অবঃ) ওসমানী এই বিবৃতি দেন। এই সুদীর্ঘ বিবৃতি ৪ঠা ডিসেম্বর 


[ংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। 
বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেন যে গত অক্টোবরে বাংলাদেশের একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক 


ও একটি বিটিশ পত্রিকায় নির্বাচনে সেনাবাহিনীকে জড়িত করার ইর্ধগতবাহী এবং তাতে 
নির্বাচনের পর ক্ষমতায় অংশ নেয়ার ও অশুভ আভাস ছিলো | | 
জেনারেল (অবঃ) ওসমানী বলেন, রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর জড়িয়ে পড়ার কারণে 

পাকিস্তান ভেঙ্গে যায় এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ হয়। সে কারণেই বাংলাদেশের সশস্ত্র 
বাহিনীকে রাজনীতিতে জড়িত করার কোন অভিপ্রায় বা চালের আমি নিন্দা করেছিলাম | 
কারণ এর ফলে সশস্ত্র বাহিনী ও দেশ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে তার বিবৃতি ঢাকার 
দুটি মাত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বলে জেনারেল (অবঃ) ওসমানী উল্লেখ করেন। তিনি 
আরো বলেন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরপরই সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল 
এরশাদ সেনানিবাসে সরকারী বাসতবনে সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের সামনে এক সুদীর্ঘ 
বিবৃতি দেন। এই বিবৃতি রাজনৈতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষন করে ও বিভিন্ন দল নিজ নিজ 
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ষ্টিকোণ থেকে এর উপর মন্তব্য করে। কিন্তু নির্বাচনে বিজয়ী ঘোষিত বিচারপতি সান্তারের 
নিকটতম প্রতিদ্ধন্থী নিজে অথবা দলের নেত্রী কেউই সেনাবাহিনী প্রধানের বিবৃতি সম্পর্কে 
কোন মন্তব্য করেননি। এ দলের যুগ সম্পাদিকা একটি ছ্যর্ঘবোধক বিবৃতি দেন। ফলে দেশ 
যেমন বিভ্রান্ত হয়, তেমনি বিভ্রান্ত ক্ষমতাসীনরাও। এতে সেনাবাহিনী প্রধান রাজনৈতিক 
প্রকৃতির বিক্ষিপ্ত বক্তব্য দিয়ে ছুটাছুটি করছেন। যার ফলে জনমনে আশহকার সৃষ্টি হয়েছে। 
জেনারেল ওসমানী বলেন, এ বিষয়ে আমার সুবিবেচিত মতামত প্রকাশ করা জাতি, 
সশস্ত্র বাহিনী এবং অবশ্যই লেঃ জেনারেল এরশাদের প্রতি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। 
মতামত প্রদান করতে গিয়ে বিরুদ্ধ নজির স্থাপন করা হয়েছে। তার কাজ সশস্ত্র বাহিনীর 
সুদীৰ্ঘকাল অবধি পালিত আচরনবিধি ও রীতিনীতির পরিপন্থী। 
বিবৃতিতে জেনারেল ওসমানী স্বাধীন জাতীয় প্রতিরক্ষার গঠন ও পরিচালনা ব্যবস্থার 
সঙ্গে ACHE কয়েকটি মৌল বিষয়ের উপর বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। এ বিষয়গুলোর মধ্যে 
অন্যতম হচ্ছে জাতীয় প্রতিরক্ষার fefe. একটি স্বাধীন দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জনগণ, 
পররাষ্ট্রনীতি সামরিক শক্তি ও স্থায়ী শিল্পের ভিত্তি এই চারটি স্তম্ভের উপর নির্ভরশীল বলে৷ 
তিনি মতপ্রকাশ করেন। 
প্রতিরক্ষা নীতি প্রণয়ন সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেনারেল ওসমানী বলেন, এর 
জন্য অতি সতর্ক মূল্যায়ন, সর্বোচ্চ জাতীয় রাজনৈতিক পর্যায়ে সমন্বয় বিধান ও পর্যালোচনার 
প্রয়োজন। তিনি বলেন, প্রতিরক্ষার বিষয়টি কেবলমাত্র AE পেশাজীবীদের হাতে ছেড়ে 
দেয়া যায় না। 
A প্রতিরক্ষা প্রয়াসের উচ্চতর নির্দেশনা প্রসংগে তিনি বলেন, এতে সমন্বয় সাধন করতে 
? হয় প্রতি amice mr হা কে ধা 
বলেন, সর্থবিধানে এ বিষয় ব্যবস্তাবলী লিপিবদ্ধ করার প্রম়োজনও নেই কারণ সংবিধানে 
J সরকারকে তদ্রুপ বিধি প্রণয়ন ও চালু করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং এসব বিধি আইনের 
[> erat ও কার্যকারিতা সম্পন্ন | 
পরিশেষে জেনারেল ওসমানী বলেন, যদি কোন সামরিক অফিসার সশস্ত্র বাহিনী থেকে 
অবসর বা রিলিজ নিয়ে যদি তিনি স্বল্প মেয়াদী নিয়োগ হন) বা পদত্যাগ করে দেশ সেবার 
জন্য রাজনীতিতে যোগদান করেন তাহলে তিনি একটা সঠিক উদাহরণ ভু ধরবেন, 
উর্দিপরা চাকরিরত) অবস্থায় রাজনীতিতে জড়িত হওয়ার অপচেষ্টা একটি বিশ্রী উদাহরণ 
বিধায় পরিহার করা উচিত”? 
জেনারেল এরশাদ তেজগাঁও কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরন 
অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন যে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশৃংখলা ও উচ্ছুংখলা বিরাজ 
A এভাবে কোন দেশ বা জাতি বাঁচতে পারেনা। এই পরিস্থিতির অবসানের জন্য জা 
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পক্ষা করছে। বিদেশী সাংবাদিকদের সাতে আলোচনা কাপে জেনারেল 
arm লেন বে রাষপতি সাভারের TELE একটি কমিটি গঠিত হয়েছে: লাজ হবে 
সরকারে সেনাবাহিনীর ভুমিকা কি হবে তা স্থির করা। তিনি আরও বলেন থে সেনাবাহিনীর 
অন্যভমিকাও রয়েছে । সেনাবাহিনীর প্রয়োজনের দিকে খেয়াল না রাখার জন্য সাবেক 
রাষ্ট্রপতি নিহত হয়েছেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের সম্ভাবনা এড়াতে হলে সেনাবাহিনীর স্বার্থের 
দিকে নজর রাখতে হবে। সরকারে সেনাবাহিনীর অবশ্যই একটি ভুমিকা থাকবে। 
জেনারেল এরশাদ ৪ঠা জানুয়ারী মুক্তিযোদ্ধা সংসদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে 
বলেন। একখন্ড জমি বা একটা পতাকার জন্য মুক্তিযোদ্ধা তথা আপামর জনসাধারন 
মুক্তিযুদ্ধ করেননি | একটা আদর্শের জন্য তারা যুদ্ধ করেছিলেন। আর সে আদর্শ হল 
শোষণহীন বাংলাদেশ গঠন। মুক্তিযুদ্ধের সে আদর্শ বাস্তবায়ন করার লক্ষে যে বোন ত্যাগ 
স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকার জন্য তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আহবান জানান । 
মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল ইউনিট কমান্ডের অফিস উদ্বোধন উপলক্ষে 
আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করছিলেন। সভায় 
সভাপতিত্ব করেন তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল ইউনিটের কমান্ডার আবদুল কাইউম খান এবং 
অন্যানোর মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সিনিয়র 
ভাইস চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন বেঙ্গল। সেক্রেটারী জেনারেল গিয়াস উদ্দিন বীর 
প্রতীক ও সিটি কমান্ডার এরশাদ আলী ww | À 
জেনারেল এরশাদ বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা একটি সুষ্ঠু সুন্দর ও কল্যাণকর «f প্রতিষ্ঠার | 
ভেতর দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু, আমাদের দুর্ভাগ্য , 
মুক্তিযুদ্ধের সেই মহান আদর্শ থেকে আমরা দুরে সরে পড়েছি এবং সে আদর্শ আজও 
বাস্তবায়ন করতে পারিনি। তাই মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামী চেতনাকে উজ্জীবিত রেখে সেই মহান 
আদর্শের সংগ্রাম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে এবং সেভাবেই আমরা মুক্তিযুদ্ধের বীর 
শহীদদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে AS i 
সেনাবাহিনী প্রধান বলেন, চারদিকে এতো দারিদ্র্য, এতো হতাশা, এর কি কোন 
জাবাব নেই? আমরা কি চুপচাপ বসে থাকব? আমরা চুপচাপ বসে থাকতে পারি 可 | 
দারিদ্যপীড়িত মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতেই হবে। তিনি উল্লেখ করেন, মুক্তিযুদ্ধ 
আজও শেষ হয়নি। যতোদিন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বাস্তবায়িত না হবে, ততোদিন পর্যন্ত 
মুক্তির সংগ্রাম চলবে। o | 
এই সব বিতর্কের প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি সাস্তার সামরিক বাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে অত্যন্ত 
পরিস্কার ভাষায় বলেন যে, সেনাবাহিনী সরকারেরই একটি অংশ। তাদের কর্তব্য হচ্ছে 


৬০ 











দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকা । এর বাইরে এবং এর 
বেশী কোন কাজ করার কোন দরকার আছে বলে আমি মনে করিনা | 
বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, বিদেশী পত্রিকায় 
দেয়া সেনাবাহিনীর প্রধানের সাক্ষাৎকারে বলা হয়েছে যে, সেনাবাহিনী চায় দেশ পরিচালনায় 
তাদের অন্তর্ভূক্ত করা হোক এবং এ কথা সর্থবধানের অন্তর্ভূক্ত করার জন্য নয়া রাষ্ট্রপতি যিনি 
নির্বাচিত হবেন, তীর কাছে দাবী জানানো হবে। এই সাক্ষাৎকারের ব্যাপারটি সাত্তারের 
গোচরে আনা হলে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন। 
বাংলাদেশের অর্থনীতি সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে | বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ জানুয়ারীতে মাত্র 
১৯৭ কোটি টাকায় নেমে আসে। এসব কারণে দেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচী কাট ছাট 
করতে হয়। আমদানী লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে আনা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় অর্থযোগান দেয়া সম্ভব 
হয়নি। বৈদেশিক সাহায্যের উপর সরকার অতিমাত্রায় নির্ভরশীল থাকায় নিজস্ব অর্থনীতির 
ভিত গড়ে উঠতে পারেনি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ঘোষিত অর্থ বরাদ্দের রুপরেখায় 
সাব্যাস্ত ব্যায়ের অংক থেকে পরিকল্পনার তৃতীয় বছর ১৯৮২-৮৩ সালের উন্নয়ন পারকল্প 
বরাদ্দ প্রায় ৮ শত কোটি টাকা কম বরাদ্দ হবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসুচীর প্রায় -৭০ ভাগ অ 
চালু প্রকল্প এবং মাত্র ৩০ ভাগ নতুন প্রকল্পে ব্যায় করে কোন রকমে কাজ চালিয়ে নেয়ার 
সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং উন্নয়ন কর্মসূচীর ভাগ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এই অর্থনীতিক সংকটের 
প্রেক্ষিতে দেশ ভয়াবহ খাদ্য ঘাটতির সম্মুখীন হয়। সরকার জরুরী খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টায় 
কয়েকজন কর্মকর্তাকে বিদেশ পাঠিয়ে বিশেষ ফললাভ হয়নি - 
এরই মধ্যে দেশে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে । চট্টগ্রামের সি এস ডি গুদাম 
থেকে কোটি টাকার খাদ্য শস্য উধাও হয়ে যায়। এসব খাদ্য শস্য পাচারের চাঞ্চল্যকর ঘটনা 
উদঘাটিত হলেও জনমনে তীর অসন্তোস দেখা দেয়। এ ছাড়া দুনীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ 
সারাদেশে তিন শতাধিক ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত কর! 
হয়। 
দেশে এই গভির অর্থনীতিক সংকট, ভয়াবহ খাদ্য ঘাটতি, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির 
অবনতি ও ক্ষমতাসীন সরকারের দেশ পরিচালনায় দুর্বল নেতৃত্ব ও সীমাহীন দুর্নীতির 
অজুহাতে সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ গে 
মার্চ সারাদেশে সামরিক আইন জারী BAA | | সংবিধানের কার্যকারিতা স্থগিত এবং সংসদ 
ও প্রেসিডেন্ট সহ মন্ত্রীপরিষদ বাতিল করা হয়।জেনারেল এরশাদ প্রধান সামরিক আইন 
প্রশাসক হিসেবে সরকার প্রধানের দায়িত্ গ্রহন করেন। রিয়ার এডমিরাল মাহবুব আলী খান 
ও এয়ার ভাইস মার্শাল সুলতান মাহমুদকে উপ-প্রদান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করা 
23 | 
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টুন জারীর ঘোষণাপত্রে জেনারেল এরশাদ বিপন্ন জাতীয় অর্থণতি, wif. 
মসঃ মরিক সরকার আইন শৃংখলার অবনতিতে জনজীবনে অশান্তি 
মতাসীন দলের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দলে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপনন হওয়ার 
রিস্থিতির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, জনগন চরম হতাশা ও নৈরাশ্যে বিমজ্জিত। দেশ ও 
জনগণের প্রতি দায়িত্বের অংশ হিসেবে সশস্ত্র বাহিনী সারাদেশে সামরিক আইন জারীর 
দায়িত্ব গ্রহন করেছে। সেনাবাহিনী প্রধান কর্তৃক স্বাক্ষরিত সামরিক আইন জারীর ঘোষণা 
পত্রের আংশিক নীচে দেয়া হলোঃ ৪ 
“যেহেতু দেশে এমন পিতা 
নু বীর etm উঠার গলে জনা পিউ 
: তাকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে বা প্রত দায়ি পালন করে উপ 
ন্দল জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত 


চর 1 হতাশা, দিশাহারা অবস্থা ও অনিশ্চয়তার 



























[আওতায় আনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং দেশ জনগণের প্রতি 
ধর অংশ হিসাবে দেশের সশস্ত্র elles: উপর দায়িত্ব ৮ 

5 ধবার ইতেগগধজাতীনযা্াে o ENG 
রকারের সকল ও সর্বময় ক্ষমতা গ্রহন করিতেছি এবং এ 
We লাদেশকে সামারক আইনের আওতাভুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিতেছি। প্রধান 
সামরি আইন প্রশাসক — ক্ষমতা গ্রহণের AA সাথে আমি বাংলাদেশের সকল Axx 
বাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিতেছি।” 

ক্ষমতাচুৎ রাষ্ট্রপতি সাত্তার ২৫শে মার্চ অপরাহ্নে রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচারিত এক 
ভাষণে সশস্ত্র বাহিনীর সাফল্য কামনা করে বলেন যে, দেশের আইন শৃংখলা আর্থনীতিক ও 
রাজনৈতিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌছেছিল যে, জাতীয় স্বার্থে সারাদেশে সামরিক আইন 
জারী করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। 

জেনারেল এরশাদ সামরিক আইন জারীর পরে রেডিও ও টেলিভিশনে এক ভাষনে 
বলেন মুক্তিযুদ্ধের মহান আদর্শ ও অনুপ্রেরণায় Ex হইয়া এদেশের জনগণ ধর্ম বর্ণ ও দলমত 
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চতুর্থ অধ্যায় 
সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম 


১৯৮২ সালের ২৪শে মার্চ রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুথান ঘটিয়ে সর্থবধানকে স্থগিত 
রেখে ক্ষমতার পালাবদল ঘটানো হয়েছিল। সামরিক শাসন জারীর ফলে যে রাজনৈতিক 
সংকট ও স্থিতিহীনতার সুচনা হয়েছিল আজও তার ইতি ঘটেনি। ১৯ বছর বয়সের যে 
দেশটি প্রায় ৮ বছর সামরিক শাসনের অধীনে ছিল, দু'জন রাষ্ট্রপতি যেখানে নিহত হয়েছেন, 
সেখানে রাজনৈতিক অস্তিতিশীলতাই স্বাভাবিক পরিনতি | উল্লেখ করা যেতে পারে ৮ বছরের 
মধ্যে সাড়ে চার বছর সামরিক শাসন চলে এরশাদ সরকারের আমলে। তার উপর দু'টি 
সংসদ ও একটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, একটি গণভোট ও স্থানীয় সংস্থার ৬টি নির্বাচনের 
বৈতরণী পেরিয়ে আসার পরও এরশাদ সরকারের বৈধতা'ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে অভ্যন্তরীণ 
ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যত কথা হয়েছে তার নজির নেই বললেই চলে। দু বছরেরও কম 
সময়ের ব্যবধানে দু'টি সংসদ নির্বাচন হয়েছে। সর্বশেষ সংসদ নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচনটিতে অংশ নেয়নি প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো | আর তাতে ভোটারের উপস্থিতিও 
ছিলনা বললেই চলে। প্রায় প্রতিটি নির্বাচনেই ব্যাপক কারচুপি ও সহিংসতার আতংক জনক 
ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস বাংলাদেশকে প্রদত্ত সাহায্যের সঙ্গে গণতন্ত্রকে 
শর্ত হিসেবে জুড়ে দিয়েছে। 

১৯৮২,র মার্চে ক্ষমতা গ্রহণের অব্যবহিত পর তদানীন্তন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক 
লেঃ জেনারেল এইচ এম এরশাদ জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে বলেছিলেন- আমাদের লক্ষ্য হল 
দেশে গণতন্ত্র পূনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং যত শিগগির সম্ভব পরিস্থিতি অনুকূলে এনে সুষ্ঠু সাধারণ 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা। ----- আমি দ্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করতে চাই যে, আমার 
কোনদিন কোন রাজনৈতিক অভিলাষ ছিল না। আমি রাজনীতিবিদ নই, আমি একজন 
সৈনিক এবং সৈনিকের গর্ব নিয়েই জনগণের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করতে চাই I? 
বিরাশির ২২শে অক্টোবর ও ৪ঠা ডিসেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সাংবাদিকদের 
জানালেন দেশ রাজনীতিবিদেরা চালাবেন। আমরা আছি সাময়িকভাবে | শুধু একটি পদ্ধতি 
দিয়ে যাব। চিরস্থায়ীভাবে শাসনের জন্য ক্ষমতা গ্রহণ করিনি। আজ এতো বছর পরে বাস্তব 
পরিস্থিতি কথা ও কাজের অসংগতিই কেবল তুলে ধরে। 

১৯৮৩’র মধ্য ফেব্রুয়ারীতে প্রায় আকম্মিকভাবে ছাত্র আন্দোলনকে Su করে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষুদ্ধ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং নেপথ্যের রাজনৈতিক বিক্ষোভ সামনে চলে 
আসে। বিশ্ববিদ্যালয়ে গুলী চলল, রাজনৈতিক নেতাদের চোখ বেঁধে অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে 

যাওয়া হল। ১৮ই ফেব্রুয়ারী সি এম এল এ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বললেন, বর্তমান 
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সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের বর্ষপৃর্তির লগ্নে ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ওপর জাতীয় পর্যায়ে 
সংলাপ হবে। আমরা এমন এক ব্যবস্থা চাই যেখানে সরকার পরিবর্তনে গুপ্তহত্যা বা 
রাজনৈতিক বিক্ষোভের প্রয়োজন হবে WD] ২৬শে মার্চ ঘোষণা দিলেন ১লা এপ্রিল থেকে 
ঘরোয়া রাজনীতি | রাজনৈতিক অঙ্গনে নড়াচড়া শুরু হল। পাশাপাশি সরকার সমর্থকদের 


একত্রিত করার কাজেরও সূচনা ঘটল। ২৮শে এপ্রিল প্রবীণ রাজনীতিক আতাউর রহমান 
খানের সাথে তাঁর আলোচনা হল। 


৮ই জুলাই ‘bo জেনারেল এরশাদ জাতির সামনে এলেন রেডিও-টিভির মাধ্যমে | 
ঘোষণা করলেন ১৯৮৫ ’র মার্চে সাধারণ নির্বাচন। ১৯৮৩ "3 ২৭ শে ডিসেম্বর থেকে ইউ পি 
নির্বাচন শুরু, হবে। '৮৪’র ১১ই ফেব্রুয়ারী সকল পৌরসভা ও কর্পোরেশনে ভোট হবে। 
থানা পরিষদের ভোটাভূটি হবে '৮৪’র ২৪ শে মার্চ। স্থানীয় সংস্থাগুলোর নির্বাচন দিয়ে গ্রাম 
ও আঞ্চলিক পর্যায়ের অনুকূলের রাজনীতি সংহত করতে চাইলেন। বিরোধী রাজনৈতিক 
আন্দোলনে সাধারণতঃ ভাটা পড়ে স্থানীয় সংস্থাগুলোর নির্বাচনী জোয়ারে । এদিকে সরকার 
ঘোষিত ১৮ দফা লক্ষের নামে ১৮ দফা বাস্তবায়ন পরিষদ গঠন করা হয়। এর উদ্দেশ্য হল 
অরাজনৈতিক নেমপ্রেটের আড়ালে নিজ সমর্থকদের, সংগঠিত করা। সি এম এল এ 
বিরোধী দলগুলো দাবী জানাল সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং সব নির্বাচনের আগে সংসদ 
নির্বাচন। তাদের অভিযোগ, আগে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন দিয়ে গদি পাকাপোক্ত করার চেষ্টা 
হচ্ছে। "৮৩ র জুলাইয়ে জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করলেন সংবিধান অনুযায়ী আগে রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচন হবে । অক্টোবরে জানালেন যে, তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারেন, মে মাসে 
যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে ওয়াশিংটন প্রেসক্লাবে বললেন, আগামী বছরের মাঝামাঝি রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচন হবে। জনগন চাইলে রাজনীতি করব। তবে ইউনিফর্ম ছেড়ে। ১৪ই নভেম্বর 
জাতিকে প্রদত্ত ভাষণে ঘোষণা করলেন, '৮৪’র 38 শে মে রাষ্ট্রপতি ও ২৫ শে নভেম্বর সংসদ 
নির্বাচন হবে। সেদিনই তিনি প্রকাশ্য রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলেন। ২১ 
শে নভেম্বর জনদল গঠনের সিদ্ধান্ত হল এবং ২৭শে নভেম্বর বিশৃংখলার মধ্যে দিয়ে ঘটল এর 
আত্মপ্রকাশ। 
বিরোধীদলগুলো ইতিমধ্যে জোটবদ্ধ হয়েছে। ১৫ ও ৭ দলের ৫ দফা দাবীর ভিত্তিতে 
কর্মসুচী জোর আন্দোলনের সূচনা করল এবং ২৮ শে নভেম্বর ঢাকায় বড় ধরনের গোলযোগ 
ঘটে গেল। অবশ্য সেদিন সচিবালয়ের দেয়াল ভাঙ্গার মত eser পেছনে সরকারের মহল 
বিশেষের জড়িত থাকার কথা মানুষের কখনো মনে যে আসেনি, তা নয়। রাজনৈতিক 
নেতাদের গ্রেফতার করা হলো, কার্ফজারী হল। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জাতিকে 
জানালেন শিথিলকৃত সামিরক আইবিধি পুনরায় কার্যকরের কথা অর্থাৎ আবার মার্শাল ল তার 
আদি কঠোরতায় ফিরে গেল। সে বছরের ১১ই ডিসেম্বর তিনি নিজে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব 
নিলেন। 
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১১৮৪ সাল ছিল ঘটনাবহুল, রাজনৈতিক সংলাপ আর আন্দোলনের CAME উজ্্বল। এই 
জানুয়ারী থেকে ৭ই ফেব্রম্যারী পর্যন্ত ৫২টি রাজনৈতিক দলের প্রায় তিনশ' নেতার সঙ্গে 
রাষ্ট্রপতি এরশাদ মত বিনিময় করলেন। যদিও প্রধান দলগুলো তাতে ছিল অনুপস্থিত। ১১ ই 
ফেব্রুয়ারী ৭৭টি পৌরসভায় ভোট হল। ২৮ শে ফেব্রুয়ারী তিনি ঘোষণা দিলেন, চলতি 
বছরের ২৭ শে মে একই দিনে রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচন EG 

থানা তথা উপজেলা পরিষদের বিতর্কিত নির্বাচন কে SH করে গড়ে ওঠা তীর 
আন্দোলনের মুখে ১৮ই মার্চ উপজেলা নির্বাচন স্থগিত রাখা হলো। পরদিন রাইপতি 
বললেন, শান্তিও een স্বার্থে নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়েছে। সংকট উত্তরণের জন্য তিনি 
আতাউর রহমান খানকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন | এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ১৫ দল ও 
৭ দল বললো সার্বভৌম সংসদ নির্বাচনই একমাত্র উপায়। নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন 

৯ই এপ্রিল থেকে ২১ শে এপ্রিল পর্যন্ত ১৫ দলের সাথে তিন দফা, ৭ দলের ALIA AS ও 
জামাতে ইসলামীর সাথে বৈঠক হলো। ৩০ শে এপ্রিল ১৫ দলের সাথে আবার বৈঠক হলো 
এতে ১৫ দল প্রস্তাব দিলো একটি প্রোরেমেশনের মাধ্যমে সামরিক আইন প্রত্যাহারপূর্বক 














অনুষ্ঠান এবং সংসদের হাতে সর্বময় ক্ষমতা অর্পণের। কিন্তু পদ্ধতির ব্যাপারে 
খাতা হলো না। ১২ ই মে সি এম এল এ জাতির উদ্দেশ্যে বক্তৃতায় জানালেন, চলতি 
মীসুমে সংসদ নির্বাচন হবে। তারিখ নির্ধারণের জন্য নির্বাচন কমিশনকে বলা 
তি নিবাচন। সামরিক আইন তোলা হবে। তবে এর মধ্যে 
কাঠামো পধায়ক্রমে গুটিয়ে ফেলা হবে। আর উপজেলা নির্বাচন হবে সংসদ 
ই ঘোষণা এল সংসদ নির্বাচন ৮ই ডিসেম্বর। এদিকে ৫দফা 
META ১৫ ও ৭ দল নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করলো। একই দিনে aft সাথে 
কারে এরশাদ বললেন, বিরোধী বয়কটের হুমকি প্রত্যাহার না করলে 
পিছিয়ে দেয়া হবে। ১১ই অক্টোবর শেরে বাংলা নগরে জনদলের সমাবেশে তিনি 
বন SNA সামরিক আইন তুলে নেয়া হবে। ১৪ই অক্টোবর দুটি প্রতিহাসিক 
নামাবেশে ১৫দল ও ৭ দল আন্দোলনে বেগবান করার কর্মসূচী দিল। ২৫শে অক্টোবর 
সিএমএলএ জানালেন, নির্বাচন বাতিল বা স্থগিত ছাড়া গত্যন্তর নেই। ২৭শে অক্টোবর 
সংসদ নির্বাচন অনির্দিস্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হল। বার বার নির্বাচনের তারিখ 
SRI পটভূমিতে সরকারের জন্য এই যুক্তি দাঁড় করানো প্রয়োজন হয়ে পড়ে হে 
বিরোধী দলের জন্য নির্বাচন করা যাচ্ছে না। টিক 
১৯৮৫র ১৫ই জানুয়ারী প্রধান নির্বাচন কমিশনার ঘোষণা করলেন, ৬ই এপ্রিল সংসদ 
নি হবে। মন্ত্রীপরিষদ বাতিল, সংবিধানের মৌলিক অধিকারসমূহের টি 


সজ্জা বন ও সামরিক আদালতে বিচার বন্ধ করা হল। অরাজনৈতিক সদস্যদের নিয়ে মন্ত্র 
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পরিষদ গঠন করা হল। কিন্তু এতসবের পরও বিরোধীদলকে 
নির্বাচনী জালে আনার 
ব্যর্থতার কারনে হোক বা ৫ দফার ভিত্তিতে x porn 


বিরোধী দলগু কানান। 
হোক, ১লা মার্চ রাষ্ট্রপতি আবার মার্শাল'ল ৬৯১০০৩১৯১২০ 


সম্মতি ভিত্তিক এই গণভোটে বরাবর যা হয় তাই হলো। ৯৪ দশমিক ১৫ ভাগ "Ej ভোট 
পড়ল। ১৬ই মে থেকে পর্যায়ক্রমে উপজেলা নির্বাচন হয়ে গেল উল্লেখযোগ্য সহিংসতার মধ্য 
দিয়ে। '৮৫র vel আগষ্ট জনদল, বি এনপি (শাহ), মুসলিম লীগ (সিদ্দিকী), ইউলিপি ও 
গণতান্ত্রিক পার্টি মিলে গঠন করা হল জাতীয় ফ্রন্ট । ১৭ ই সেপ্টেম্বর সাংবাদিক সম্মেলনে 
জেনারেল এরশাদ ঘোষণা করলেন, ১লা অক্টোবর থেকে ঘরোয়া রাজনীতি এবং ডিসেম্বরে 
সার্ক সম্মেলনের পর জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন | ১৫ই ডিসেম্বর তিনি বললেন, '৮৬র v 
জানুয়ারী থেকে প্রকাশ্য রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেয়া হবে। 
১৯৮৬র ১লা জানুয়ারী ফ্রন্ট বিলুপ্তির মাধ্যমে জাতীয় পার্টি আত্মপ্রকাশ করল। সভাপতির 
পদ শূন্য রাখা হল। ১২ই জানুয়ারী বায়তুল মোকাররম ষ্কোয়ারে এরশাদ জাতীয় পার্টির 
জনসভায় ঘোষনা করলেন, জাতীয় পর্টির সাথে আমার রাজনীতির সমন্বয় ঘটেছে। এবার 
ঘোষিত তারিখেই নির্বাচন হবে। | 
১৯শে ফেব্রুয়ারী বিবিসি.র সাথে সাক্ষাৎকারে বললেন, দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে শূন্যতা সৃষ্টি 
করতে পারি না। জুনের মধ্যে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। gf] 
মার্চ রেডিও-টিভি মারফত জাতির কাছে বললেন, এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে সংসদ নির্বাচন 
হবে। পঁচাশিতে তিনি যেসব ছাড়ের কথা বলেছিলেন, এবারও তাই বললেন। সেদিনই 
নির্বাচন কমিশন ঘোষণা দিল, ৬ই এপ্রিল সংসদ নির্বাচন। সরকার ২১শে মার্চ রাত্রে এই 
বলে কঠোর ঘোষণা দিল যে, আসন্ন নির্বাচনে বিরোধীদল অংশ না নিলে এবং অংশ গ্রহণের 
ব্যপারে একদিনের মধ্যে সাড়া পাওয়া না গেলে নির্বাচন বিরোধী সকল কার্যকলাপ নিষিদ্ধ 
হবে। ১৫ দলের গরিষ্ঠ অংশ ও জামাতে ইসলামী সিদ্ধান্ত নিল নির্বাচনে যাবে। AGA তারিখ 
নির্ধারিত হল ৭ই মে। ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে সংসদ নির্বাচন সম্পন্ন হল। 
১০ই জুলাই থেকে সংসদ বসলো। বিরোধীদল বয়কট করলো । ১লা সেপ্টেম্বর ঘোষণা 
এলো »e অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। ২রা সেপ্টেম্বর সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালেই 
রাষ্ট্রপতি ও সিএমএল এরশাদ জাতীয় পর্টির চেয়ারম্যান হলেন। এর আগে সেনাবাহিনী 
থেকে অবসর গ্রহন করলেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হলো বিরোধী দল বর্জিত ও নিরুত্তাপ 
পরিবেশে হরতালের মধ্য দিয়ে। বিরোধীদল বিহীন সংসদ ৭ম সংশোধনী পাশের পর ১০ 
নভেম্বর সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সংবিধান পুনরুজ্জীবন করা হল। 
দেশের তৃতীয় সংসদে ১১ টি দল ছিল। তবে ৭ দল ও ৫ দল 'প্রহসনের নির্বাচনে’ অংশ 
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কমতে দেখা যায়নি। তবে সরকার আন্দোলনটা মূলতঃ সংসদের ভেতরে সীমিত রাখার 
ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি অর্জন করে। কিন্তু সরকার প্রশাসনে সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিত্বমূলক 
জেলা পরিষদ বিল উত্থাপনের উদ্যোগ নিলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। বিল পাশ হয় ১৩ই জুলাই 
সংসদের সর্বশেষ অধিবেশনের সর্বশেষ দিনে মাত্র কয়েক মিনিটে । দেশ জুড়ে প্রবল 
আন্দোলনের ঢেউ বয়ে যায়। 
এবার বিরোধী দল একদফা ' এরশাদ হটাও” আন্দোলনে নামে । ঘোষণা করা হয় ১০ই 
নভেম্বরের 'ঢাকা অবরোধ’ কর্মসূচী ।২ আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় নভেম্বরে সংগ্রাম প্রচন্ডতা 
লাভ করে। এরশাদ সরকার হয়ে পড়ে বেসামাল। অবশ্য এর মধ্যে জেলা পরিষদ বিলটি 
পুনর্বিবেচনার জন্য রাষ্ট্রপতি সংসদে ফেরত পাঠান। ২৭ শে নভেম্বর জারি করা হয় জরুরী 
অবস্থা | ব্যাপক ধড়পাকড় চলে। ৬ই ডিসেম্বর আকম্থিকভাবে রাষ্ট্রপতি তৃতীয় সংসদ বাতিল 
করে দেন। অবশ্য এর আগে সংসদ থেকে পদত্যাগের পালা শুরু হর়েছিল। 
সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুসারে ১৯৮৮ "可 ১লা জানুয়ারী নির্বাচন কমিশন ঘোষণা 
করে ২৮শে ফেব্রুয়ারী সংসদ নির্বাচন। বিরোধীদল তা প্রত্যাখ্যান করে। সরকারের নীতি 
নির্ধারকেরা নির্বাচন প্রশ্রে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল চাচ্ছিলেন আলোচনা ও ছাড়ের 
মাধ্যমে সবার অংশগ্রহণ, নইলে ব্যাপক আন্দোলনের মুখে তা অনুষ্ঠান সম্ভব নাও হতে 
পারে। আর হলেও রাজনৈতিক সংকট ঘণীভূত হবে। আরেক দলের অভিপ্রায় ছিল 
পারে। দ্বিতীয় পন্থা গ্রহণ করা হলো। ভয়াবহ সহিংসতার মধ্য দিয়ে ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত 
হল ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। সংসদ নির্বাচনের পরিবর্তিত তারিখ ওরা মার্চে দেশজুড়ে 
প্রত্যক্ষ হলো প্রহসনের এক নির্বাচন। বিরোধীদল ভোটের দিন হরতালের ডাক দিল, 
ভোটকেন্দ্রে না যাবার আহবান জানালো | দেশী বিদেশী পর্যবেক্ষকদের মতে শতকরা পাচ 
ভাগ ভোটও পড়েনি। একইদিনে পৌরকর্পোরেশনগুলোর নির্বাচন হল। গোলযোগ, ব্যালট 
বাক্স ছিনতাই, গোলাগুলী, মৃত্যু সেদিনকার "fece গভীর শিকড় পড়ল। চতুর্থ সংসদ হলো। 
১২ই এপ্রিল জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করা হল। | 
৭ই জুন আচমকা সংসদে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করা সংক্রান্ত অষ্টম সংশোধনী বিল 
উত্থাপিত ও পাশ হয়। বিরোধী দলগুলোর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সংবিধানের অষ্টম 
সংশোধনীর লক্ষ যদি হয়ে থাকে ইসলামী শক্তিগুলোর এক্য, তবে হিসেবে ভূল হয়েছে। 
এতে করে মৌলবাদের উজ্জীবনের পাশাপাশি এরশাদ বিরোধী ধর্মীয় শক্তিগুলো আর্বির্ভত 
হয়েছে নতুন শক্তিরুপে। , 
ূর্ববতী বছরগুলোর তুলনায় আপাতদৃষ্টিতে ১৯৮৮ থেকে শুরু করে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়টা 
TENS এরশাদের জন্যে স্বস্তি প্রদ। রাজপথে আন্দোলন স্তিমিত। কিন্তু নেপথ্যে সংকটের 
পক্ষাঘাত রয়েই গেছে। গত বছরের ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে আরেকটি নির্বাচনের গুঞ্জন। 
TEAS এরশাদ একবার বলেছিলেন, আই উইল মেক xp ডিফিকান্ট। হয়তো তিনি তা 
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ণার কথা, সেখানে উচ্চ পর্যায়ে তারিখ ঘোষিত হয়েছে। নির্বাচন 
বিধির যথেচ্ছ সংশোধন, ফলাফল ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় সরকারের প্রত্যক্ষ খবরদারি, জাতীয় 
নির্বাচনগুলোর সময় সেনা মোতায়েন ইত্যাদি মিলিয়ে অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। 


এরশাদ সরকার দীর্ঘতম সরকারে পরিণত হয়েছে, কিন্তু বৈধতা অর্জনের সংকট রয়েই 
গেছে। গতীরতর হয়েছে রাজনৈতিক সংকট ও শুন্যতা | রাজনৈতিক আন্দোলনের হাতিয়ার 


হরতাল, ধর্মঘট, বিক্ষোভকে সরকার নিঃসন্দেহে অকার্যকর প্রমাণিত করতে সক্ষম হয়েছে। 
কিন্তু বিরাশিতে তীর একান্তিক উচ্চারণঃ এমন এক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই যা হবে 
জনগণের ধ্যান-ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেটা হবে এমন গণতন্ত্র যার মাধ্যমে জনগণ 
দেশের সকল কর্মকান্ডে পুরোপুরি এবং কার্যকরভাবে অংশগ্রহণে সক্ষম হবে। এই ঘোষনা 
ছিল সমস্ত জাতির সামনে নিষ্ঠুর তামাশা | 


এরশাদ সরকারের প্রায় নয় বছরের শাসনকালের ৬ই বছরই কেটেছে বিরোধী 
রাজনৈতিক দলগুলোর উত্তাল আন্দোলন আর সরকারের পদত্যাগের দাবীর মধ্যদিয়ে। 
এতদীর্ঘ ও এত তীব্র আন্দোলন, রক্তপাত আর হরতাল স্বাধীনতা পরবর্তী অন্য কোন 
সরকারের আমলে হয়নি। প্রধান রাজনৈতিক শক্তিগুলোর বিরোধিতার মুখে এত 
গণবিচ্ছন্নতাও আর কোন সরকারের ক্ষেত্রে দেখা যায়নি | 

১৯৮৩ সালের ১লা নভেম্বর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত হরতাল হয়েছে ২ হাজার ঘন্টার 
বেশী। বিরোধীদলের হিসেব অনুযায়ী এ সময় রাজনৈতিক আন্দোলনে নিহত হয়েছে ১৭০ 
জনের মত। এর অধিকাংশ খবরই অপ্রকাশিত। তবে সরকারের দেয়া হিসেব অনুযায়ী 
নিহতের সংখ্যা ৪৫ থেকে ৫০ এর বেশী নয়। ৬ বছরের আন্দোলনে দুই নেত্রী শেখ হাসিনা 
ও খালেদা জিয়া গৃহান্তরীণ ছিলেন ১২৫ দিন। দুই নেত্রীই বেশ কয়েকবার গ্রেফতার 
হয়েছেন। বিরোধী দলের খুব কম নেতাই আছেন, যিনি কোন না কোন সময় গ্রেফতার 
হননি | d ; 

প্রথম থেকেই এরশাদ সরকারের তীব্র রাজনৈতিক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। ছাত্ররা 
প্রথম থেকেই বর্তমান সরকারকে তীব্র বিরোধিতা শুরু করে! ছাত্ররাই প্রথম সংগঠিত 
প্রতিবাদ জানায়। ১৯৮২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর শিক্ষাদিবস পালন করা হয়, সামরিক শাসন 
বিরোধী দিবস হিসেবে | আর এটাই ছিল স্বতঃস্ফুর্ত প্রথম প্রতিবাদ।৩ ১৯৮৩ সালের ১১ই 
জানুয়ারী ছাত্রদের পক্ষ থেকে ব্যাপক বিক্ষোভের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক 
দলগুলোর পক্ষ থেকে তা পিছিয়ে ১৪ই ফেব্রুয়ারীতে নিয়ে যাওয়া হয়। 


৬০৯ 


সামরিক শাসনের মধ্যে রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ থাকা সত্বেও ১৬ই জানুয়ারী সন্ধ্যায় | 
মওলানা আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশের বাসভবনে সভা বসে এবং একটি খসড়া বিকৃতি তৈরী | 


করা হয়। এই ১৫ টি দলই পরবর্তীতে ১৫ দলীয় জোটে রূপান্তরিত হয়। 
এর পর পরই ঘটে যায় ১৪ই ফেব্রুয়ারীর রক্তক্ষয়ী ঘটনা। শিক্ষানীতি বাতিলের দাবীতে 


ছাত্র মিছিলের উপরে গুলী চলে। সরকারীভাবে এ ঘটনায় তিনজন নিহত বলা হলেও | 
বেসরকারী হিসেবে ১২ জনের বেশী বলে দাবী করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, '৮২'র ২৩শে : 
সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রী ডঃ মজিদ খান একটি বিতর্কিত শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন। এতে ধর্মীয় | 


শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার কথা ছিল। 
১৪ই ফেব্রুয়ারীর রক্তক্ষয়ী ঘটনা নিয়ে ১৬ই ফেব্রুয়ারী সকালে ডঃ কামাল হোসেনের 


বাড়ীতে ১৫টি রাজনৈতিক দলের সভা বসে। এ সময় বাড়ী ঘেরাও করে শেখ হাসিনা, ডঃ 
কামাল হোসেন, আবদুল মান্নান, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, আবদুস সামাদ আজাদ, বেগম 


মতিয়া চৌধুরী, সিদ্দিকুর রহমান, তোফায়েল আহমেদ, রাশেদ খান মেনন প্রমুখকে গ্রেফতার 
করা BWI ১৪ ও ১৫ ই ফেব্রুয়ারী সারাদেশে ১৩৩১ জন রাজনৈতিক নেতা নেত্রীকে 


গ্রেফতার করা হয়। সামরিক শাসন জারির সাথে সাথেই গ্রেফতার করা হয়েছিল ২৩৩ 


জনকে। এদের প্রায় সবাই ছিলেন ক্ষমতাচ্যুত বিএনপি দলভুক্ত I 
৪ ঠা ও ৫ ই সেপ্টেম্বর বৈঠক হয় ১৫ দল ও বিএনপি সহ অন্যান্য দলগুলোর । wz 


সেপ্টেম্বর এতিহাসিক ৫ দফা ঘোষণা করা হয়। এঁদিনই রাজনীতিতে ৭ দলীয় জোটের 
আবির্ভাব হয়। এ সময়কালে বিএনপিতে একদফা ভাঙ্গণ দেখা দেয়। শামসুল হুদা চৌধুরী, 
ডাঃ মতিনসহ সরকারে যোগ দিতে ইচ্ছুক বিএনপি নেতা কর্মীরা আলাদা হয়ে যান। এ 


সময়ই বেগম জিয়া বিএনপি'র চেয়ারপারসন FN | 
শ্রমিকদের আন্দোলন শুরু SX ৮৩র মার্চে। এ সময় ১১টি শ্রমিক সংগঠন ৫ দফা দাবী 


উত্থাপন করে। যদিও শ্রমিক কর্মচারী এক্য পরিষদ গঠিত হয়েছিল অনেক পরে। 
আইনজীবীরা বিচার বিভাগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করেন 
২০শে অক্টোবর! ব্যরিষ্টার সৈয়দ ইশতিয়াক আহমদ সহ ১৩ জন বিশিষ্ট আইনজীবীকে 


গ্রেফতার করা হয়।৪ 
৩০শে সেপ্টেম্বর সামরিক শাসনের মধ্যে ১৫ ও ৭ দলের যুগপৎ দাবী পালিত হয়। আর 


এখান থেকেই এক্যবদ্ধ আন্দোলনের সূচনা । ১লা নভেম্বর পালিত হয় প্রথম হরতাল। এ 
হরতাল ছিল অর্ধদিবস। 

২৮শে নভেম্বর আরেক রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটে সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচী পালন কালে। পূর্ব 
ঘোষণা অনুযায়ী দুই জোট সচিবালয় ঘেরাও করে। সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়, দেয়াল 
ভেঙ্গে উত্তেজিত জনতা সচিবালয়ে ঢুকতে চেয়েছিল। পুলিশ গুলীবর্ষণ করলে অজ্ঞাত সংখ্যক 
মানুষ নিহত হয়। বিকাল ৩টায় ঢাকায় BE জারি করা হয়। 


৭০ 








১৫ দল ও 4 দল ৮৪"'র ১লা মার্চ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও উপজেলা নির্বাচনকে সামনে 
রেখে হরতালের ডাক HA! হরতালের আগেই শ্রমিকদের দেশব্যাপী ধর্মঘট চলাকালে শ্রমিক 
নেতা তাজুল নিহত হন। ২৭শে সেপ্টেম্বর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হরতাল পালনকালে 


আওয়ামী লীগ নেতা ময়েজউদ্দীন কালিগঞ্জে, চট্টধামের স্বপন কুমার ও নেত্রকোনায় তিতাস 
নিহত হয়। 


চুরাশিতেই ঘটে আরেক লোমহর্ষক ঘটনা । ছাত্রদের মিছিলে টাক তুলে দেয়া হয়, ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী । নিহত হয় সেলিম ও দেলোয়ার। 
১৪ই অক্টোবর ১৫ দলের উদ্দ্যোগে মানিক মিয়া এভিনিউতে ও ৭ দলের উদ্যোগে বায়তুল 


মোকাররম চত্বরে জাতীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। লাখ লাখ লোকের এতবড় জনসমাবেশ 
সাম্প্রতিক কালে আর দেখা যায়নি I 


৮৫"র ১লা মার্চ রাজনৈতীক তৎপরতা নিষিদ্ধ এবং বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ 
হাসিনাকে গৃহবন্দী করা হয়। এ সময় তাঁরা ৮৫ দিন গৃহবন্দী ছিলেন। ২১শে মার্চ অনুষ্ঠিত 
হয় রাষ্ট্রপতি ওপর গণভোট । রাষ্ট্রপতির ৯৪ দশমিক ১৫ ভাগ হ্যা ভোট পান। এরপর অনুষ্ঠিত 
হয় উপজেলা নিবাচন। 

৮৬’র ২১ শে মার্চ নির্বাচনের ঘোষণা আসে । ১৫ দলের বৈঠকে ৭ই মে নিবাচনে অংশ 
নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ৫টি দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণের বিরোধীতা করে। এর ফলে ১৫ 
দলে ভাংগন দেখা দেয়। ৭ দল নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে। আর এ থেকেই © বছরের যুগপৎ 
আন্দোলনে প্রথম পর্যায়ের ভাংগন AC | 

৭ই মে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরে আওয়ামী লীগ ও জামাতে ইসলামী নির্বাচনকে ভোট 
ডাকাতির নির্বাচন বলে উল্লেখ করে। রেডিও-টিভিতে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার 
মাঝখানে ৪৮ ঘন্টা স্থগিত রাখা হয়। নির্বাচনের ফল সম্পর্কে গতীর সংশয় দেখা দেয় 
জনমনে | | 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা আসে। ৩০ শে আগষ্ট সেনাবাহিনী প্রধানের পদ থেকে 

জেনারেল এরশাদ পদত্যাগ করেন। ২রা সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি এরশাদ জাতীয় পার্টিতে যোগ 

দেন। ১৫ ই অক্টোবর প্রধান প্রধান বিরোধী দলের নির্বাচন বয়কটের মধ্য দিয়ে এরশাদ 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। 


নির্বাচনের আগে পরে বেশ কয়েক দফা হরতাল,কালোদিবস, প্রতিবাদ দিবস পালিত 
হয়। 

৮৭’র ২১ শে মার্চ ৩১ জন বুদ্ধিজীবীর এক যুক্ত বিবৃতিতে নিরপেক্ষ অন্তর্বতীকালীন 
সরকার প্রতিষ্ঠার ও সর্বনিম্ন সময়ের মধ্যে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য 
নির্বাচনের দাবি করা হয়। বি এন পি সহ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জনকারী দলগুলো সংসদ 
বাতিলের দাবিতে সোচ্চার হয়। 


৭১ 
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ত প্রধান বিরোধী জোটের অবরোধ চলাকালে পুলিশে, 
কলেজের ছাত্র জেহাদ নিহত হলে ছাত্র সংগঠনগুলো মুহর্তের 

গুলিতে উল্লাপাড়া P eee ছা শক্য বিমিয়ে পড়া ছাত্র আন্দোলন খুবই মুত গা 
অক্টোবরের অবরোধ কর্মসূচীর পূর্বে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনপালো 


srs ছাত্র আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা সবাই স্বীকার করে নিলেও 
সর মস oy 
ছাত্রদল ডাকসুর উদ্যোগে গত ১ লা অক্টোবর aS. 
অনাদিকে ৯টি ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ (হা-অ) ছাত্র ইউনিয়ন, | ছাত্রলীগ পৃথক ভাবে 
তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। কিন্তু ১০ই অক্টোবরের পরিস্থিতির ফলে নতুন মেরুক্রণ 
act | পুলিশের গুলিতে নিহত জেহাদের লাশকে সামনে রেখে একটি দৃঢ় এক্য সুচিত হয় 
সরকার বিরোধী ছাত্রসংগঠন গুলোর মধ্যে | সর্বদলীয় ছাত্র এক্যের ব্যানারে সকল ছাত্র 
সংগঠন যৌথভাবে কর্মসুচী নেয়। সর্বদলীয় ছাত্র এক্যের আহবানে ১১ অক্টোবর, হরতাল ১৩ 
ও ১৪ ই অক্টোবর ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। এছাড়া ১৫ ও ১৬ ই অক্টোবর অর্ধদিবস 
নির্মমভাবে প্রহত হন ডাকসু ভিপি আমানউল্লাহ আমান, জি এস খায়রুল কবীর খোকন, এ 
জি এস নাজিম উদ্দিন আলম, ছাত্রলীগ (হা-অ) সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব ও ছাত্রলীগ 
[না-শ) সভাপতি নাজমুল হক প্রদানসহ বহছাত্র নেতৃবৃন্দ। এদিকে ১৩ ই অক্টোবর ছাত্র 
ধর্মঘট চলাকালে পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছে তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র 
মনির এবং সেলুন কর্মচারী সাধন ও হাবিব । ১এ 
সর্বদলীয় ছাত্র এক্যের আন্দোলনের কর্মসূচী দেশে একটি ব্যাপক এক্যবদ্ধ আন্দোলনের 
সম্ভাবনার দরজা খুলে দেয়। এই ATS স্থায়িত্ব আন্দোলনের কর্মসূচী এবং একটি ব্যাপক 
ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার সম্ভাবনা নিয়ে সাংবাদিকেরা আলাপ করেন বিতিন ছাত্র 
সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহত অবস্থায় শুয়ে শুয়েই 
কয়েকজন ছাত্র নেতা খবরের কাগজ-এর কাছে তাদের মতামত তুলে ধরেন। কাগজ 
প্রতিবেদক এর কাছে ডাকসু ভিপি ও ছাত্রদলের আহবায়ক আমানউল্লাহ আমান সর্বদলীয় 
ছাত্র এক্য গঠন সম্পর্কে বলেন ডাকসু ২২টি ছাত্র সংগঠন গত ১০ ই অক্টোবরে জেহাদের 
লাশ সামনে রেখে এক্যবদ্ধ হয়েছে, স্বৈরাচারী সরকারকে উৎখাত না করা পর্যন্ত এই Gag 


বজায় থাকবে। হাসপাতালের বেডে আহত অবস্থায় ডাকসু ভিপি বলেন আগের সকল বিভেদ 


পঞ্চম অধ্যায়ঃ নব্বই-র গন অভ্ত্যথান 


মূলতঃ নিজস্ব কর্মসুচী 
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ও মততিন্নতা ভূলে আমাদেরকে এঁক্যবদ্ধভাবে দুর্বার গণ আ পড়ে তুলতে হবে। 

এখানে কোন দলীয় AAAS থাকবে A | সকলকেই এক্যবদ্ধ কর্ম চীর ব্যাপারে 

এতে ERG বলেন তাত ১০ সো GU sb Uis HMM He 35 
পুলিশী নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। ফলে আমাদের এখন দেয়ালে পিঠ 

ঠেকে গেছে। এখন দ্বার গণ আল্লোলন গড়ে তোলা ছাড়ী আর কোন নার TE EE 

«mcm মাধ্যমেই স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটাতে হবে। তিনি বলেন, কমান 

এরশাদের পতনের মাধ্যমেই জাতীয় রাজনীতি ও ছাত্রদের সকল দাবি দাওয়া পূরণ করা 


Omer গড়ে তুলবার ব্যাপারে আশাবাদী। তবে এ ব্যাপারে প্রয়োজন সকল সংাঠনের 
MUS মনোভাব ও সক্রিয় wet ছাত্রলীগ (হা-অ) সভাপতি হাবিবুর রহমান হা 
বলেন, অতীতে সকল প্রক্যবদ্ধতা এসেছিল কর্মসূচীগত ভাবে অনেক মিটিং মিছিলের পর। 
কিন্তু এবারে IH ১০ ই অক্টোবরের স্বৈরাচারী সরকার সৃষ্ট রক্তাক্ত পরিস্থিতির কারণে । 
আঘাত প্রাপ্ত ছাত্রলীগ সভাপতি বলেন, ছাত্ররা অনেকবারই এঁক্যবদ্ধ হয়েছে। ছাত্রদের 
এক্যবদ্ধতাই রাজনৈতিক দলগুলোকে এক্যবদ্ধ হতে বাধ্য করেছে। এবারে ছাত্রদের নিজস্ব 
দাবিদাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ১০ ই অক্টোবরের অবস্থান কর্মসূচীতে পুলিশের গুলিতে ৫ জনের 
মৃত্যু ফলে TERS ভাবেই সর্বদলীয় ছাত্র drug গঠিত হয়। তিনি বলেন সকলের উচিত 
দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে এই AB রক্ষা করা। প্রয়োজনে ৭১ এর মুূলনীতিতে ফিরে 
যেতে হবে। Gag রক্ষার জন্য সকল বিভেদপুর্ণ বিষ্কুয় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসতে হবে। C7 
ব্যাপারে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। তিনি এমন কর্মসুচী নেওয়ার উপর জোর দেন যা 
সম্পর্কে বলেন অতীতের সকল দফা ভুলে গিয়ে স্বৈরাচারের পতন ও বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন 
রচনার জন্য আপাতত ১৫ ও ১৬ তারিখের হরতাল পর্যন্ত কর্মসূচী ঘোষনা করা হয়েছে। 
সামরিক বাহিনীর উচ্ছেদ ও ছাত্রদের দাবী দাওয়া ভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। আর 
এভাবেই এক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে সামরিক সরকারের পতন অনিবার্ধ। ছাত্র ইউনিয়ন 
সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল বলেন স্বৈরাচারী সরকারের নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের 
প্রতিবাদে সর্বদলীয় ছাত্র এক্যের ব্যানারে যে আন্দোলনের সূচনা হলো তা থেকে কারো 
বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই। এই আন্দোলনের পূর্বে বিগত দিনে বহু প্রচেষ্টা সত্বেও একটি 
বৃহত্তর এব্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। বহুদিন প্রতীক্ষার পর যে এক্যবদ্ধ 
ছাত্র আন্দোলনের সূচনা হলো তাকে ইন্সিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের 
লক্ষা। যতদিন পর্যন্ত এই স্বৈরাচারী সামরিক জান্তা উচ্ছেদ না হবে ততদিন এই ছাত্র 
ধকোর আন্দোলনে কেউ ফাটল ধরাতে পারবে না। আমরা জেহাদের রক্ত ছুয়ে এ শপথ 
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আরও বলেন স্বৈরাচারকে উৎখাত করতে সর্বদলীয় ছাত্র এক্যের ঘোষিত 
৪৮৯5 পরবর্তীতে আরো কিছু কর্মসূচী সংযোজিত করে আন্দোলনকে 
বেগবান করা উচিত। তিনি বলেন আমরা চাই সামরিক শাসনের অবসান। শুধুমাত্র এরশাদ 
সরকারের বিরুদ্ধেই ছাত্র এক্যের আন্দোলনকে আমরা সীমিত রাখবো না, এর পরেও যদি 
কোন সামরিক শাসকের আবির্ভাব ঘটে সেখানেও ছাত্র এক্য আন্দোলন চালিয়ে যাবে। 
আমরা এতদিনের কাংখিত এঁক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনকে যে কোন মূল্যে টিকিয়ে রাখবো। 
ছাত্রলীগ (না-শা) সাধারণ সম্পাদক শফী আহমেদ সর্বদলীয় ছাত্র এক্য গঠনের প্রেক্ষাপট 
সম্পর্কে বলেন, অভিন্ন কিছু বিষয়ে যেমন নিউজ প্রিন্টের মূল্য হাস, বাসভাড়া বৃদ্ধিরোধ ও 
সকল শূন্য সরকারী পদে নিরোগের দাবিতে ছাত্র আন্দোলন চলছিল। এ ব্যাপারে আমাদের 
সংগঠন ভিভিক এক্যবদ্ধ কর্মসূচী চলছিল। তার অংশ হিসেবেই গত ৯ অক্টোবরে বি সি আই 
সি ভবন ঘেরাও কর্মসূচী পালিত হয়। তবে গত ১০ ই অক্টোবরের সচিবালয়ে অবস্থান 
ধর্মঘটের কর্মসূচীতে ৫ জন PH মারা যাওয়ায় সকল ছাত্র সংগঠনগুলো নিহত জেহাদের 
লাশের সামনে দাড়িয়ে সর্বদলীয় ছাত্র এক্য গঠন করে।সর্বদলীয় ছাত্র এক্যের ভবিষ্যত ও 
আগামীতে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠা সম্পর্কে তিনি বলেন পূর্বে যতবার সংগঠনগুলো 
এক্যবদ্ধ হয়েছিল তা ছিল ইস্যু ও কর্মসূচী ভিত্তিক কিন্তু এবারের এক্য পরিস্থিতি স্পষ্ট। 
পরিস্থিতি বাধ্য করেছে সকলকে একই প্লাটফর্মে আসতে। পূর্বের চেয়ে এখন ছাত্রদের সমস্যা 
অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বেহেতু ছাত্রদের দাবিদাওয়ায় বাস্তবতা বিরাজ করছে এবং দেশে 
রাজনৈতিক শূন্যতা চলছে, তাই বলা যায় আগামীতে অবশ্যই বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনের সূচনা 
হচ্ছে। তবে তিনি ছাত্র এক্য রক্ষার্থে সকল সংগঠনের সদিচ্ছা ও দলীয় সংকীর্ণতা 
পরিত্যাগের উপর জোর দেন। জাতীয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এস, এম, কামাল 
হোসেন সর্বদলীয় ছাত্র AB সম্পর্কে বলেন, ছাত্র সংগঠনগুলোর এক্যবদ্ধ কর্মসূচীর ব্যাপারে 
আলোচনা প্রক্রিয়া চলছে অনেক দিন থেকে। এতদিন সংগঠনগুলো একক ও জোটগত ভাবে 
আলাদা কর্মসূচী পালন করছিল, ১০ ই অক্টোবরের রক্তাক্ত পবিস্থিতি আমাদের বাধ্য করেছে 
এক্যবদ্ধ হতে। তিনি বলেন জেহাদের লাশের সামনে শপথ নিয়ে গড়ে ওঠে এই সর্বদলীয় 
ছাত্র এক্য। তাই এই এক্যবদ্ধতা রক্ষার জন্য সকলের উচিত সতর্ক ও সচেতন থাকা। 
সর্বদলীয় ছাত্র এক্যের কর্মসূচী সম্পর্কে তিনি বলেন এর নেতৃত্বে স্বৈরাচার উৎখাত ও 
ছাত্রদের দাবিদাওয়া ভিত্তিক আন্দোলন গড়ে তুলবার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। তিনি 
মনে করেন ছাত্র সংগঠনগুলো দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে কমন ইস্যুর ভিত্তিতে আন্দোলন 
গড়ে তুললে তা সফল হতে বাধ্য। তিনি আরও বলেন আগের অনেক মতভেদ ও দলীয় 
কর্মসূচীর বাইরে সে আমরা পরিস্থিতির কারণে এক্যবদ্ধ হয়েছি। এই Gap রক্ষার জন্য 
সকলেরই সক্রিয় ভূমিকা রাখা SHS | সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক বজলুর 
রশিদ ফিরোজ সকল মততিন্নতা দূর করে গড়ে ওঠা সর্বদলীয় ছাত্র এক্যের মাধ্যমে বৃহত্তর 
ছাত্র আন্দোলন রচনার ব্যাপারে আশাবাদী। সর্বদলীয় ছাত্র এক্য গঠনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে 
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৯ সংগঠন 
উদর ভিতিক 
ভবন ঘেরাও এবং ১৬ ই অক্টোবর চাকরিতে নিয়োগের saludar ^ 
সামনে বিক্ষোভ এবং সকল দাবিতে মাসের tar 
পটে ১০ ই অক্টোব শেষের দিকে রাপজথ রেলপথ অবরোধ কর্মসূচী । 
এই প্রেক্ষা র পরিস্থিতির কারণে গড়ে ওঠে সর্বদলীয় ছাত্র dai তিনি 
বলেন ছাত্রদের সমস্যাগুলো রাজনৈতিক। তাই জাতীয় রাজনীতিতে দলগুলোর দাবি পূরণ 
হলেই ছাত্রদের দাবি পূরণ হবে। তবে ছাত্রদের নিজস্ব দাবি দাওয়ার ব্যাপারে কর্ম সূচী 
প্রনয়নের জন্য আমাদের আলোচনা চলবে। তিনি বেশ মত ভিন্নতা সত্ত্বেও ১০ ই অক্টোবরের 
পরিস্থিতিগত কারণে সৃষ্ট সর্বদলীয় ছাত্র ray রক্ষায় সকল সংগঠগুনলোর আন্তরিক ভূমিকা 
ও জোরালো সর্বসম্মত কর্মসূচীর উপর জোর দেন।২ 
yo ই অক্টোবর দেশের প্রধান প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দল ও জোটগুলো নতুন করে 
আন্দোলন OF করেছে। এবারের আন্দোলনে লক্ষণীয় ভাবে, শুরু থেকেই শ্রেণীর ও পেশার 
সংগঠনগুলো এগিয়ে এসেছে। বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশাজীবী সংগঠনগুলো বিরোধীদলের 
আন্দোলনে সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তারা আন্দোলনের পরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। 
বিভিন্ন শ্ৰেণী ও পেশার সংগঠনগুলো তাদের নিজস্ব দাবি দাওয়া নিয়ে যে আন্দোলন করে 
তা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অনিবার্ধভাবেই ভূমিকা রেখেছে। শ্রেণী ও পেশাজীবি সংগঠনগুলোর 
মধ্যে শ্রমিক কর্মচারী এক্য পরিষদ (স্কপ) বিরোধী দলের আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি ঘোষণা 
করেছে। তারা বিরোধী দলের পরবর্তী কর্মসূচী গুলোর সঙ্গেও একাত্মতা ঘোষণা করেছেন, 
তাদের ৫ দফা আদায়ের লক্ষ্যে নতুন করে বড় ধরণের আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। 
শ্রমিক কর্মচারী rey পরিষদ সূত্রে জানা গেছে জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি, দব্যমূলের উর্ধগতি, 
কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনাগুলোর, সাম্প্রতিক সময়ে, শ্রমিক কর্মচারীদের 
এক দুর্বিসহ অবস্থায় নিয়ে গেছে। এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য আন্দোলনের কোন, 
বিকল্প নেই। শ্রমিক কর্মচারী এক্য পরিষদের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা বলেন ১৯৮৪ সালে 
সরকার স্কপের সঙ্গে চুক্তি সাক্ষর করলেও তা দীর্ঘ ৬ বছরেও বাস্তবায়নের কোনো উদ্যোগ 
নেয়নি। তিনি বলেন গত ৮ বছরে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে স্কপের আন্দোলন রাজনৈতিক 
আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এই সরকারের অপসারণের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার 
প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কেবল শ্রমিক কর্মচারীদের দাবী দাওয়া অর্জন করা সম্ভব। ১৭টি কৃষক 
ও ক্ষেতমজুর সংগঠন ও বিরোধীদলের বর্তমান আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি ঘোষণা করেছেন! 
বাংলাদেশ ক্ষেতমজুর সমিতির সভাপতি নুরুর রহমান বলেন ১৭টি কৃষক ও ক্ষেতমজুর 
সংগঠন তাদের নিজস্ব ১০ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আন্দোলন করে যাচ্ছে। তিনি বলেন 
এই সরকার জনগণের সরকার নয়। তাই কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের দাবীর প্রতি এই সরকার 
যত্নশীল নয়। আমরা তাই গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে আমাদের দাবি 
আদায়ের আন্দোলনের অংশ মনে করি। বিরোধী দলগুলো যখন তাদের বর্তমান 
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আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে পা রাখবে তখন সাড়ে বারো লাখ তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেনীর সরকারী 
কর্মচারীদের প্রতিষ্ঠান সরকারী কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ বড় ধরণেন আন্দোলনে যাবে। 
আগামী ১২ ই নভেম্বর কর্মচারী সমন্বয় পরিষদ ঢাকায় মহাসমাবেশ BRIT করেছে। 
বিরো ধীগলগুলো ইতিমধ্যেই সরকারী কর্মচারীদের দাবি মেনে নেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। 
বিরোধী দল তাদের বর্তমান পর্যায়ের কর্মসূচীতে প্রশাসনে সামরিকীকরণের বিরুদদ্ধে কিছু 
কর্মসূচী পালনের কথা ঘোষণা করেছেন। এ ছাড়াও বিরোধী দল সূত্রে জানা গেছে খুব 
শিগগির তারা সরকারী কর্মচারীদের নতুন পে স্কেল এর দাবী মেনে নেয়ার জন্য আহ্বান 
জানাবে। বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দ মনে করছেন সরকারী কর্মচারীদের এই আন্দোলনকে 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারলে সরকারের পক্ষে আন্দোলনকে অন্যখাতে 
প্রবাহিত করা কঠিন হয়ে পড়বে। 
ডাক্তারদের সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশস ও (বিএমএ) ১৫ ই অক্টোবর 
থেকে পর্যায়ক্রমে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে। বিএমএ, ২৩ দফা দাবি আদায় এবং 
্বাস্থ্যনীতির খসড়া চূড়ান্তকরণকমিটি বাতিলের দাবিতে এই আন্দোলন করলেও এ সময়ে 
বিরোধী দলের রাজনৈতিক আন্দোলনে বিএমএ-এর এই কর্মসূচী তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন 
কডর। এ ছাড়াও আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন সম্মিলিত 
সাংস্কৃতিক জোট, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নও বিরোধী দলের আন্দোলনের 
সঙ্গে সংহতি ঘোষণা করেছে। গত ১১ ই অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক সমাবেশে 
সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ গণতন্ত্র সংহত এবং অগণতান্ত্রিক সরকারের পতনের লক্ষ্যে সকল 
মতাদর্শের লোকদের প্রতি এব্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানান। সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ এই 
মর্মে আশ্বাস দেন যে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যারা সংগ্রাম করবে সাংবাদিকরা সব সময় 
তাদের পাশে থাকবে। সুপ্রীম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি ডঃ কামাল হোসেন 
বলেন, আমরা সব সময়ই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে | তিনি বলেন এই আন্দোলনে যারা 
গ্রেফতার হবে বা হয়েছে তাদের আইনগত সহায়তা দেয়ার জন্য আইনজীবীরা উদ্যোগ 
নিয়েছেন। স্বতঃস্কর্তভাবে শ্রেণী ও পেশাজীবী সংগঠনগুলোর এগিয়ে আসাকে বিরোধী 
রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইতিবাচক দিক বলে মনে করে। সিপিবির সাধারণ সম্পাদক 
সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক বলেন, এর মধ্য দিয়ে এই সরকারের প্রতি সকল শ্রেণী ও 
পেশার মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভ এর প্রকাশ ঘটেছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এই 
ক্ষোভ বিক্ষোভকে এখন সমন্বিত করে রাজনৈতিক আন্দোলনের স্রোতে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা 
করছে। বিরোধী দলের একটি সূত্র জানিয়েছে, ১৬ ই অক্টোবরের হরতালের পর 
বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় 
করবেন। আন্দোলনের করণীয় ও কর্মপন্থা নিয়ে এই মত বিনিময় হবে। অন্যদিকে 
পেশাজীবী সংগঠনগুলোও তাদের ভিন্ন দাবিগুলিকে সমন্বিত এবং একসূত্রে গ্রথিত করার কথা 
ভাবছে। এই আলোকে ১৯৮৬ সালের মতো পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদ গণ আন্দোলনের সঙ্গে 
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সম্পৃক্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে পেশাজীবীর।ও রাজনৈতিক আন্দোলনে একটি সহায়ক শক্তি 
হিসেবে আসতে পারে IS 
১৯৮২-এর ১৭ সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবসকে কেন্দ্র করে বর্তমান শাসকের সামরিক শাসনের 
বিরুদ্ধে শিক্ষাংগনে ছাত্ররা প্রথম সংগঠিতি হতে শুরু করে। ধাপে ধাপে ৮৩-র ১৪ ই 
ফেব্রুয়ারীতে এসে তা রূপ নেয় ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভে । রাজনৈতিক অংগনে সরকার 
বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ধীরে ধীরে সক্রিয় হয়ে ওঠে । সেই থেকে নানা পর্যায়ে 
নানাভাবে অনেক CTY পতনের মধ্য দিয়ে এই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন অব্যাহত 
থেকেছে। কখনও এই আন্দোলন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, বিভক্ত হয়েছে, আবার এক্যবদ্ধ 
হয়েছে। দীর্ঘ ৮ বছর ধরে স্থায়ী গণতান্ত্রিক সংগ্রাম লাগাতার ভাবে চালিয়ে যাওয়ার ইতিহাস 
বিরল। ৮ বছরের এই আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অনেক সময় 
প্রায় ক্ষেত্রেই আন্দোলনের চরম মুহুর্তে বিরোধী দলের মধ্যে বিশেষ করে প্রধান দুই বিরোধী 
দলের মধ্যে নাটকীয় বিভেদ সৃষ্টি হয়েছে। এই বিভেদ আন্দোলনকে নিয়ে গেছে ব্যর্থতার 
চোরা গলিতে | মানুষ আশাহত হয়েছে, বিরোধী দলগুলোর প্রতি আস্থা নষ্ট হয়েছে। কিন্তু 
তারপরও নতুন করে আবার আন্দোলন পড়ে উঠেছে। ১৯৮৩ সালে ১৪ ই ফেব্রুয়ারী 
তৎকালীন শিক্ষা উপদেষ্টা ডঃ মজিদ খান প্রণীত শিক্ষানীতির প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ 
শিক্ষা ভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘটের কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে পুলিশের বাধার সম্মুখীন 
হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ ছাত্র মিছিলে হামলা করে নির্বিচারে গুলিবর্ষন করে। এই গুলিবধনে 
নিহত জয়নাল, জাফর, মোজাম্মেল, কাঞ্চন, দিপালী সহ ৮ জন। ৬, সেপ্টেম্বর, ছাত্র 
আন্দোলনের এই রক্তাক্ত পটভূমিতে গড়ে উঠেছে এই দুই জোট। এর পর থেকে এক্যবদ্ধ 
আন্দোলনের উদ্যোগ নেয়। ৮৩ এর ২৮ শে নভেম্বর দুই জোটের উদ্যোগে সচিবালয়ের 
চালায়। ফলশ্রুতিতে সারা ঢাকা শহরে বিক্ষুব্ধ মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভ সহিংস আকার ধারণ 
করে। সরকার সামরিক আইনের কঠোরতা আরোপ করে এবং সমস্ত রাজনৈতিক তৎপরতা 
নিষিদ্ধ। রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করে সরকার একদিকে নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন 
গড়ার উদ্যোগ নেয় অন্যদিকে বিরোধীদলের সঙ্গে সমঝোতার উদ্যোগ নেয়। এই সবের 
পাশাপাশি বিরোধীদলগুলোকে পাশ কাটিয়ে সরকার উপজেলা নির্বাচন সেরে ফেলার উদ্যোগ 
নেয়। বিরোধী দলগুলো নির্বাচন প্রতিহত করার উদ্যোগ নেয়। ২৮ শে ফেব্রুয়ারীতে ছাত্ররা 
উপজেলা নির্বাচন প্রতিহত করার লক্ষ্যে এক বিরাট সংহতি মিছিল বের করে। এই মিছিল 
ফুলবাড়িয়া এলাকার কাছে এলে পুলিশ মিছিলে ট্রাক উঠিয়ে দেয়। মারা যায় সেলিম এবং 
দেলোয়ার। ১ মার্চ পালিত হয় হরতাল! শেষ পর্যন্ত সরকারকে নতি স্বীকার করতে হয়। 
সরকার উপজেলা নির্বাচন স্থগিত ঘোষণা করে। ১১ ও ১২ ই এপ্রিল বিরোধী দলগুলোর 
সঙ্গে সরকার সংলাপে বসে। কিন্তু সংলাপে কোন সমঝোতা হয়নি। 


৭৯ 








১৪ ই অক্টোবর ৮৪ তে বিরোধী দলগুলো তাদের ভাষায় চূড়ান্ত আন্দোলনের পদক্ষেপ 
হিসেবে ঢাকায় মহাসমাবেশের আয়োজন করে। এ মহাসমাবেশ থেকে ১৫ দল 6^4 দল 
অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করে। কিন্তু সে কর্মসূচী শেষ অবধি সফল হয়নি। তবে 
বিরোধী দল ৫ দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন নয় এই দাবিতে অটল থাকে | সরকার 
দু'দফা নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন করেও বিরোধীদলকে যখন নির্বাচনে আনতে পারেনি 
তখন ৮৫-র ১ লা মার্চ থেকে সরকার আবার সামরিক আইনের কঠোরতা আরোপ করে এবং 
২১ মার্চ গণভোটের আয়োজন করেন। সামরিক আইন জারির মাধ্যমে সরকার এক দিকে 
রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করে, অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ক্রয় শুরু করে। ৮৫- 
এর ১ লা মার্চের পর থেকে কাজী জাফর আহম্মদ, সিরাজুল হোসেন খাঁন, মোস্তফা জামাল 
হায়দার প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সরকারের সাথে যোগ দেন। ১৯৮৬ সালে গঠিত হয় জাতীয় পার্টি | 
কিন্তু এই সময়ের মধ্যে বিরোধীদলও আন্দোলনের কোন উদ্যোগ নিতে পারেনি । ১৯৮৬ তে 
সরকার আবার নির্বাচনের উদ্যোগ নেয়। ২১ মার্চ রাতে আওয়ামী লীগ সহ ১৫ দলের ৮টি 
দল নির্বাচনে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই সরকার বিরোধী আন্দোলনের প্রথম 
অবসান ঘটে। সংসদ নির্বাচনের পর ১৯৮৭-এর ১৪ ও ১৫ ই জুলাই শ্রমিক কর্মচারী Gaz 
পরিষদের ধর্মঘট, সংসদে জেলা পরিষদ বিল নিয়ে ৮৭-র মধ্য জুলাইয়ে যে আন্দোলন গড়ে 
ওঠে তারই চূড়ান্ত রূপ নিগ্রহ করে ৮৭-র ১০ ই নভেম্বর ঢাকা অবরোধ কর্মসূচীর মাধ্যমে | 
১০ ই নভেম্বর থেকে একের পর এক হরতাল কর্মসূচী সরকারকে চূড়ান্ত সংকটে ঠেলে দেয়। 
ডিসেম্বরে সরকার পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেয়। ৮৮ এর ২৪ জানুয়ারী আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ 
হাসিনা চট্টগ্রামে গেলে সেখানে পুলিশ গুলিবর্ষন করে। পুলিশের গুলিবর্ষণে নিহত হয় ২১ 
SS ৩, শে জানুয়ারি আয়োজন করা হয় 
TW শোকসভার। কিন্তু এ সভায় খালেদা জিয়া উপস্থিত হলেও শেখ হাসিনা উপস্থিত 
থাকার কথা থাকলেও শেষ পুত উপস্থিত হননি। এরপর থেকে আন্দোলন ভিমিত হতে শুর 
করে। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি একে অপরকে দোষারোপ শুরু করে। ৮৮ 
থেকে ৯০ পর্যন্ত সময়ে বিরোধী দলগুলো বড় ধরণের কোন কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারেনি। 
৯০ এর আগস্ট মাসে বিরোধী দল গুলোর মধ্যে আবার এঁক্যের উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়। 
তারই SRS ১০ ই অক্টোবরের কর্মসূচী | পর্যবেক্ষকদের মতে ১০ ই অক্টোবরের 
আন্দোলনে যে নতৃন উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে তাকে চূড়ান্ত পরিনতিতে নিয়ে যাবার জন্য বিরোধী 


দল গুলোর মধ্যে আরো দৃঢ় এক্য প্রয়োজন।5 

১৯৮৩ সাল থেকে ১০ ই অক্টোবর* ৯০ পর্যন্ত সরকার বিরোধী আন্দোলনের fafe কর্মসূচী 
পালন করতে গিয়ে নিহত হয়েছেন ১২১ জন। বাংলাদেশের Mls S 
ইতিহাসে একজন শাসকের বিরুদ্ধে এতগুলো লোকের আত্মত্যাগের আর কোন নজির নেই। 
২৯৮৩ সালের ১৪ ই ফেবরম়ারী শিক্ষানীতি বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সরকার 
বিরোধী যে আন্দোলনের সূচনা হয় সেই আন্দোলনে শহীদ হয় জাফর, জয়নাল মোজাম্মেল 


৮০. 




































কাঞ্চন, দিপালীসহ ৮ জন। ১৪ থেকে ১৮ ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে 
সংঘর্ষে নিহত হয় আৱো ৫ জন। ৮৩-এর ২৮ শে নভেম্বর সচিবালয়ের সামনে বিরোধী 
দলের অবস্থান ধর্মঘট পালন করার সময় পুলিশের গুলিতে নিহত হন আবদুল্লাহ, ওবায়েদ ও 
ন্‌রুনুবী। ৮৪-র ২৮ ফেব্রুয়ারী পুলিশ ছাত্র মিছিলে ট্রাক উঠিয়ে দিলে মারা যান ঢাক, 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেলিম এবং দেলোয়ার। এবছরের ১ লা মার্চ হরতালের সময় 
আদমজীর শ্রমিক নেতা তাজুল ইসলামসহ সারাদেশে ৫ জন নিহত হয়েছে। ২৭ সেপ্টেম্বর 
হরতালে নিহত হয়েছে আওয়ামী লীগের নেতা ময়েজউদ্দিনসহ ৯ জন। বিরোধী দল আহত 
হরতাল পালন করতে গিয়ে ১ লা নভেম্বর নিহত হয়েছে তিতাস, রজিমসহ ৩ BA! ৮৫-র 
১৩ ই ফেব্রুয়ারী সরকার সমর্থকদের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন রাউফুন বসুনিয়া। ৮৬ এর 
১১ শে মার্চের হরতালে শহীদ তালিকায় যুক্ত হয়েছেন আরও একজন কিশোর । একই বছরে 
১৪ ই মে নির্বাচনে কারচুপির প্রতিবাদে দেশব্যাপী হরতাল পালনকালে নিহত হয়েছেন ৮ 
জন। এ বছর ১৫ ই অক্টোবরে বিরোধী দল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রতিহত করার ডাক লে 
নির্বাচন প্রতিরোধের এই আন্দোলনের আত্মহতি দিয়েছেন ১১ জন। ৮৭-এর ২২ ও ২৩ শে 
জুনের হরতালে জীবন দিয়েছেন ৩ জন। ১০ নভেম্বর ঢাকা অবরোধ কর্মসূচী পালনকালে নূর 
হোসেন সহ ৩ জন সাহসীর আত্মদান আজও আমাদের স্মৃতিতে GATT! ১১ থেকে ২০ CT 
নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকা সহ সারাদেশে হরতাল পালন করতে গিয়ে এই তালিকায় যোগ হয়েছে 
ফাত্তাহ, বাবুলসহ আরও ৯ জন শহীদের নাম। ৮৮-এর ২৪ শে জানুয়ারী আওয়ামী লীগের 
জনসভায় পুলিশের গুলিবর্ষণে নিহত হয়েছেন ২৪ জন। ৩ রা মার্চের সংসদ নির্বাচন 
প্রতিরোধের আন্দোলনে নিহত হয়েছেন সর্বমোট ১৮ জন। ৮৮ থেকে ৯০ পর্যন্ত সময়ে 
মারা যায়। সবশেষে গত ১০ শে অক্টোবর মারা গেলেন আরো ৫ জন। ১২১ জন নিহত 
হবার পরও আন্দোলনে বিজয় আসেনি। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ৬৯ এর গণ আন্দোলনে নিহতের 
খ্যা ছিল মাত্র ২৬ অন!) 
২৭ শে নভেম্বর বিকেল থেকে ঢাকা নগরীর বিভিনু রাস্তায় মিছিল হতে ATF | 
এরশাদ মালে যাওয়ার আগেই তার সহযোগিদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন জরুরী 
আইনের ঘোষণা এবং নির্যাতন ও নিষেধের বিধিমালা তৈরি করে রাখতে। দুপুরের দিকে 
তিনি কক্সবাজার থেকে ফিরে আসেন এবং কেবিনেটের এরশাদের ঘনিষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ 
মন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠকে বসেন। ইতিমধ্যে ঘোষণার খসড়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। 
আইন মন্ত্রণালয়ের এক 到 সচিবের ওপর দায়িত্ব ছিল এস, তৈরি করার। এ সব 
আদেশ এরশাদের স্বাক্ষর করার পরই ঘোষণা করার কথা। পুরানো সংসদ ভবনে মিনি 
কেবিনেট এবং এরশাদ এগুলো পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু প্রেসক্লাবের সামনে 
ছাত্র জনতার বিক্ষোভের ফলে এ সব কাগজপত্র রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ে পৌছানো যাচ্ছিল না। 
এ দিকে বিকেল চারটার দিকে রেডিও টেলিভিশনকে এরশাদের ভাষণ ধারণ করার জন্যে 
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ঢাকা হয়। এরশাদের ভাষণ দানের কথা এরপর আর গোপন থাকেনি । পরদিন হরতাল হতে 
পারে, সরকার কি করতে যাচ্ছে- এইরকম আনা ত অবস্থার মধ্যে সর্বস্তরের জনসাধারণ 
তাদের মত প্রকাশ করে qni বিচির মিছিলের Se vf ce 
এ দিকে মিনি কেবিনেট সিদ্ধান্ত নেয় প্রথমে সান্ধ্য আইন জারি করে পরিস্থিতি তাদের 

নিয়ন্ত্রণে এনে জরুরী আইন জারী করা হবে। এরশাদের সহযোগীদের সবকিছু প্রস্তুত হতে 
হতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। এরপরই এরশাদের ভাষণ ধারণ করা হয়। সন্ধ্যা ৭ টা থেকে রেডিও 
টেলিভিশনে সান্ধ্য আইন জারির কথা ঘোষণা করা হতে থাকে। শুধু ঢাকায় সান্ধ্য আইন 
জারি করা হলে বড় বড় শহরে বিক্ষোভ তীর আকার নিতে পারে এই ধারণায় চট্টগ্রাম, খুলনা 








ES djs gen ge Lamy ects আগে থেকেই জেনে 
গিয়েছিলেন। তাই বিকেলে, বাজারের ফডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন ও ঢাকা সাংবাদিক 



















ধর্মঘট করবে এটা আচ পেয়ে এরশাদের চরেরা আসল Ta rus 
[ছে কিনা সা রাদিকদের প্রস্তর দৃঢ় এক 
f j vq বাহিনী সাংবাদিকদের সঙ্গে অভদ্র আচরণ শুরু 
বাদিকদের উপর সান্ধ্য আইন কার্যকর করা হবে 
বাদিকদের হেনস্থা করা হয়। বেশ কয়েকটি পত্রিকার 

টাল মাটকে রাখা হয়। 
এদিন দুপু বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা দখল করে ছাত্রদের এক্য ভংগ করার চেষ্টায় 
বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়া হয়। ছাত্রদের দৃঢ় প্রতিরোধ স্বতঃস্ফুর্থ সমর্থন লাভ করে। 
সাধারণ ছাত্ররা জান দেব তবু গণতন্ত্রের লড়াই থেকে পিছু হটবো না। এই প্রতিজ্ঞা বুকে 
নিয়ে শত শত ছাত্র গেরিলা কায়দায় শুয়ে পড়ে অভির জীপ মাইক্রোবাসের হামলা রুখে 
দেয়ার জন্যে প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। অতি বাহিনী কার্জন হল ও আর্ট ইনষ্টিটিউট এলাকা দিয়ে 
প্রবেশের চেষ্টা করে। প্রতিরোধের মুখে তারা দোয়েল চত্বর ও বাংলা একাডেমী এলাকায় 
অবস্থান নেয়। অসমর্ধিত খবরে জানা যায় একজন উচ্চ পদস্থ মন্ত্রীর বাড়িতে বসে এই 
I পরিকল্পনা করা হয়। এই হামলা চালানোর উদ্দেশ্যেই কয়েকদিন আগে এদের জেল 
prep et এরশাদের এই নীল নকশা ছাত্র 
জনতার প্রতিরোধের জোয়ারে ভেসে যায়। হামলার প্রতিবাদে পুরদিন হরতালের ডাক দেয়া 
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লাঠি হাতে নিয়ে মিছিলে SSS | অর শে নভেম্বর আন্দোলনের 


হয়। 


4 সকাল ৬টা একে ১০টা পরনত সান্ধ্য আইন শিথিল করা হয় না 
শিক্ষকরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে তারা পদত্যা 
| rur area দেন তিনি TENN করবেন। কয়েক DR 


fera refe অনুষ্ঠান প্রচার বন্ধ ICT! জন 


বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে 
আড়ালে এরশাদ পালিয়ে যাবেন এ গুজব ছড়িয়ে পড়লে এরশাদ তা 
পরে বিকেলের দিকে তিনি সোহরাও উদ্যানে পুলিশ 














কন্টোল রুমে ও বিমান বন্দরে যান। সরকার এদিন সন্ধ্যায় সিদ্ধান্ত নেয় সকল মন্ত্রীকে নিজ 
নিজ জেলায় পাঠিয়ে দিয়ে এরশাদের ভাবমূর্তি রক্ষার চেষ্টা করা হবে। 
সাংবাদিকদের ধর্মঘট অবসানের লক্ষে] তথামন্ত্রীকে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনার 
দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরিয়ে না দেয়া পর্যন্ত কোন 
প্রকার আলোচনায় না বসার সিদ্ধান্ত নেন। সম্পাদকদের সঙ্গে তথ্যমন্ত্রীর বৈঠক ব্যর্থ হয়। 
তল্লাশী চালায়। এই দিন সান্ধ্য আইন পুনরায় বলবৎ হওয়ার পর পরই ছাত্রদের একটি 
মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারে যেয়ে সভা করে। 
ছাত্র এক্যের নেতা নাজিমুদ্দিন আলম, অসীম কুমার উকিল, শফি আহমদ, আখতার 
সোবহান মাসরুর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখার সংকল্প প্রকাশ করেন। পুলিশ 
ছাত্রদের অন্য একটি মিছিলকে হাইকোর্ট মাজারের গেটে আটকে দিলে মিছিলকারীরা 
সেখানে বসে পড়ে। পুলিশ মিছিলকারীদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে কিন্তু মতিঝিল এলাকার 
দিকে আসতে Gui | 
মিরপুর এলাকায় সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ সংগঠিত হয়। সারাদিন ধরে সর্বদলীয় মিছিল 
চলতে থাকে, পাইক পাড়া, কাজী পাড়ায় বিক্ষুদ্ধ জনতার ওপর গুলি চালালে সেখানে ৭ জন 
নিহত হয়। গুলিতে একটি বাড়িতে মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় একটি শিশু মা সহ নিহত 
হয়। 
রামপুরা মালিবাগ মৌচাক এলাকায় বিডিআর পুলিশ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে জনতার 
শাহজাহান পুরে ১ জন এবং খিলগাঁয়ে ২ জনের মৃত্যু হয়। এরশাদ টত্গীতে ব্রীজ 






পরিদশন ও ঢাকায় 
পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। এ দিন সরকার বিভিন্ন মাধ্যমে সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশীপ 
তুলে নিয়ে উপদেশ প্রদানের রীতি চালু করার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু সাংবাদিকরা পূর্ণ 
স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে। জরুরী অবস্থা 
জারির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে সংবাদ প্রেরণের ওপর কড়া ব্যবস্থা নেয়ার জন্যে আন্তর্জাতিক 
টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছিল। বিবিসি থেকে বলা হয় আন্তর্জাতিক 
টেলিফোন অপারেটররা জানিয়েছেন বাংলাদেশের টেলিফোন এক্সচেঞ্জ খারাপ হয়ে গিয়েছে। 
বিদেশে ভাবমূর্তি অটুট রাখার চেষ্টায় এ দিন টেলিফোন লাইন পুনরায় চালু করে দেয়ার 
সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। 

উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে বৃটিশ সংসদীয় দল বাংলাদেশ সফরে এলে 
রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও জনগণের ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত হন। ভয়েস অব আমেরিকা থেকে 
বেগম খালেদা জিয়া ও ডঃ কামাল হোসেনের ভাষণ প্রচার করা হয়। সাংবাদিকদের ধর্মঘট 
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২। স্বৈরাচারী খুনী সরকারের সকল কাজকর্ম অচল করার লক্ষ্যে সব সরকারী, 
আধাসরকারী, স্বায়তৃশাসিত ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার অফিস এবং সকল আদালতের 
যাবতীয় কাজকর্ম অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখুন। সকল অফিস আদালতের সকল স্তরের 
কর্মচারীগণ অনির্দিষ্টকালের জন্য কাজে যোগদান থেকে বিরত থাকুন। ২ ও ৩ রা ডিসেম্বরের 
মধ্যে সকল সরকারী -বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিজ 
নিজ বেতন উঠিয়ে নিন। তবে অফিসে আদালতে কর্মবিরতি অব্যাহত রাখুন। বেতনাদি 
উঠানোসহ ব্যাংক লেনদেনের সুবিধার্থে এই দুইদিন ব্যাক সমূহ খোলা রাখুন। কিন্তু ২ রা 
ও ৩রা ডিসেম্বর এই দুই দিনও সর্বত্র সমাবেশ ও বিক্ষোভ অব্যাহত APA | 

৩। অবৈধ খুনী এরশাদ সরকারের সাথে সকল উপায়ে পূর্ণ অসহযোগিতা শুরু করুন | 

8! দেশের সর্বত্র বাস, ট্রাক, লরি, রেল, লঞ্চ, ফেরী বিমান চলাচল অনির্দিষ্টকালের 
জন্য বন্ধ রাখুন I 

ei ২রা ডিসেম্বর বাদ জোহর sat ডিসেম্বরের শহীদানদের আত্মার মাগফেরাত 
কামনায় গায়েবানা জানাজা এবং মসজিদ মন্দির গীর্জাসহ সকল উপাসনালয়ে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত 
করুন। 

৬। ৪ঠা ডিসেম্বর সকাল ৬ টা হতে বেলা ২ টা পর্যন্ত সর্বাত্মক লাগাতার হরতাল 

ব্যাহত ভাবে পালন করুন| (তবে এক্ষেত্রে প্রতিদিনবেলা ২ টার পর শুধুমাত্র রিব্জাভ্যান, 
আদালতসহ সবকিছু সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। ওষুদের দোকান এ্যামুলেন্স খাবারের দোকান 
সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের কাজ জরুরী পানি বিদ্যুৎ গ্যাস সরবরাহ ফায়ার সার্ভিস 
রতালের আওতা বহিভূত থাকবে 1) 

al ৪ঠা ডিসেম্বর দেশের সর্বত্র সমাবেশ মিছিল প্রভৃতি সংগঠতি করার মাধ্যমে 
স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দিবস সফল করুন। 851 ডিসেম্বর ঢাকায় কেন্দ্রীয় 
সমাবেশে যোগদান করুন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার যে কোন ষড়যন্ত্র ও অপচেষ্টা 
রুখে দাড়ান। 

bl eX ডিসেম্বর প্রতিটি উপজেলায় কৃষক ও ক্ষেত মজুরদের আহুত বিক্ষোভ দিবস 
সফল করুণ। প্রতিটি উপজেলায় ও ইউনিয়নে জংগী বিক্ষোভ সংগঠিত করুন এবং 

৯। দেশের সর্বত্র সকল মিল কারখানা ও শিল্পাঞ্চলে শক্তিশালী প্রতিরোধের কেন্দ্র গড়ে 
তুলুন এবং এসব অঞ্চলে ও প্রতিষ্ঠানে সমাবেশ ও বিক্ষোভ সংগঠিত করুন। 

301 ১০, ১১ ও ১২ ই ডিসেম্বর দেশব্যাপী সর্বাত্মক অবরোধ সফল করুন। 

১১ বীর ছাত্র সমাজ, যুব সমাজ, নারী সমাজ সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিক্ষক, 
আইনজীবী, প্রকৌশলী সংস্কৃতিসেবী, টিভি ও বেতারের শিল্পী ও কলাকুশলী এবং অন্যান্য 
পেশাজীবী মানুষের গৃহীত সকল আন্দোলনের কর্মসূচী সফল করুন। 


৯৬ 























laren car বিক্ষোভ মিছিলবের করা হয়! এ দিন ঢাকা নগরে দার এর 


বডিআর এর সঙ্গে সবচেয়ে বড় ধরণের সংঘর্ষ হয় মীরপুরে। সেখানে বিডিআর এর 
গলিবর্ধনে ঘটনাস্থলেই পাঁচজন নিহত হয়েছে বলে জান! গেছে। মীরপুরে নিহত ব্যক্তিদের 
ওক ছে ইটভাংণা শ্রমিক আবদুল খালেক (৫০) আবুল হোসেন (৩৫) নুরু T ২ ছলে 
জাফর (২৪) অজ্ঞাত পরিচয় একজন মহিলা (২৫)। তিনি পোশাক শিল্পে কর্মরত ছিলেন 
বলে জানা "rei এ ছাড়া ঢাকার কাজী পাড়ায় দুজন, ডেমরা যাত্রাবাড়িতে দুজন, চট 
কালুরঘাট, একজন, খুলনায় একজন, নারায়ণগঞ্জে একজন নিহত হয়েছেন। এ দিন ব্যান 
সংখ্যক লোক পুলিশ ও বিডিআর এর গুলিতে আহত হয়েছেন: একই দিন একদল [TE 

য দৌলতপুর খালিশপুরে মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করে। এতে প্রায় দেড় শতাধিক 
কে একশত লোককে গ্রেফতার করে: 















টাত্তজ; রূপ নেয়। তারা কুমিল্লার গণপূর্ত বিভাগের দশে 
| জামাল.এর ভাই বেলালের উপর 
GS অফিসার্স এসোসিয়েশন 


| বিডিআর এর লরীর ওপর 
য়াগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ হয় এবং 
দিন প্রেসক্লাবের সামনে জনতার সমুদ্র আরো বিশাল আকার 

ল হে হচ্ছে সম্পূর্ণ অবৈধ ও 
বর্জনের কথা ঘোষণা করেন 











ব্যারিষ্টার হাসনাত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নয়া মেয়র মনোনীত হলে লাজিউর রহমান 
বিদায় নেন। একই দিন বিক্ষুদ্ধ জনতা সৈয়দ আলী আহসানের বাসায় হামলা চালান। 
৩রা ডিসেম্বর বিসিএস প্রশাসনিক ক্যাডারের দুইশত পাচজন কর্মকর্তা সরকারের কড়া 
সমালোচনা করে তাদের পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। আগের দিনের সিদ্ধান্ত অনুসারে 
উপরাষট্রপতি মওদুদ আহমদ, Sa হাবিবুল bis ভুইয়া, ব্যারিষ্টার রাবেয়া xem, 
তি লাভা লে 
টানা? RM AR E LAUS হয়। এই দিন রাষ্ট্রপতি একই তারিখে 













me র ঘোষণা দিয়ে টিভি এবং রেডিওতে ভাষণ CN | 

ও পত্র দাখিলে নেরে! দিন আগে পদত্যাগের অংগীকার করে রাষ্ট্রপতি পদে 
প্রতিদ্বন্বিতার কথা জানান এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের আশ্বাস দেন। বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দ 
ও জনতা তা et প্রত্যাখ্যান করেন | একই দিন সকালে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে 
র্কান্ধী কমকতাদের বৈঠক per ত SEM বৈঠকে বলা হয়, বিরোধী দলের সংবাদ ছাপা না 
[হবাদিক ইউনিয়নকে রাজি করাতে সরকার বিশেষ 
















হার করে । জরুরী আইন প্রত্যাহারের আগে 


ত্র প্রকা TE করার 30408 সাংবাদিকরা অনড় থাকেন। 
বলবৎ করার পর সারা দেশে জনতার বিক্ষোভ বিস্ফোরণে রূপ নেয়। 





87385. এরশাদের পতন শুধু সময়ের ব্যাপার | 
দুপুরের পর ঢাকা নগরের মিছিলগুলো সমবেত হয় প্রেসক্লাবের সড়কের সামনে | সকল 
শ্রেণীর লোক সমবেত হয়। জনসমুদ্বাকারে। সেখানে তিল ধারণের ঠাই হয় না। তখন পুলিশ 
ছাত্র ও ও জনতার সঙ্গে করমর্দন করে। অস্ত্র হাতে নীরবে দাড়িয়ে তারা সর্বদলীয় ছাত্র একোর 
নেতাদের TES] শোনেন। কারো কারো মুখে ছিল ক্লান্তি শেষের হাসি। দুপুরের বেশ কিছু 
পর বেগম খালেদা জিয়া প্রেসরলাবে আসেন। তিনি হাত উঠিয়ে সালাম জানাতে জানাতে 
প্রেসক্লাবের ভেতরে প্রবেশ করেন। উপস্থিত জনতা তাকে কর্তালি দিয়ে স্বাগত জানান। 
তাকে কোন সাংবাদিক কিছু প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "জনসভা শেষ করে আবার প্রেসক্লাবে 
আসবো। " এর কিছু সময় পর তিনি মিছিলের নেতৃত্ব দিয়ে গুলিস্তান v চত্বরের দিকে xm | 
খালেদা জিয়া গুলিততাণ প্রানে যাবার কিছু সময় পর শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ অফিস 

'ংগনে যান। শেখ হাসিনা ও খালেদা তাদের ভাষণে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন 
মহান শহীদদের আত্মত্যাগ ও সকল শ্রেণীর মানুষের গণ অভ্যুথান সাফল্যের ছার প্রান্তে এসে 
পৌছেছে। তারা সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি এক্যবদ্ধ আন্দোলন অব্যাহত রাখার আহ্বান 
জানান। রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে জিরো পয়েন্টে পাঁচ দলের সমাবেশেও একই বক্তব্য 


৮৮ 

















রেখে চুড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্যে জনগণকে SU 
জানানো হয়। 
কয়েক সপ্তাহ ধরেই মিছিল ও বিক্ষোভে ঢাক! নগর পরিণত হচ্ছিল জন সমু । আর ত 
স্পষ্ট ভাবে রূপ নিচ্ছিল গণঅভ্যথালে | এই উত্থানের কেন্দ্রস্থল ছিল জাতীয় প্রেসক্লাব | wm 
আইন জারীর পর তিনদিন প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিক্ষোভ ও জনসভা | 
3 আইন ও কার্ফ্যু লংঘন করে মিছিল বের করেছিলেন মহিলারা, তাদের মিছিল আর 
পর সাংবাদিকরা হাততালি দিয়ে স্বাগত জানান। এক পর্যায়ে পুলিশ মহিলাদের ওপর 
লাঠিচার্জ করলে সাংবাদিকরা তা সতিরোধ করে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার 
মানুবের মিছিলে প্রেসক্লাব প্রাঙ্গল গণসমূদ রূপ নেয়। বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ 
ছাত্ররা প্রেসক্লাব প্রাঙ্গনে আশ্রয় নেন। এর পর আবার মিছিল করেন | জনতার মিছিল ও 
পুলিশের ND ধাওয়ায় প্রেসক্লাবের সামনে সড়ক পরিণত হয় উত্তপ্ত জনপদে Ws 
সাংবাদিকরা তাদের দায়িত পালন করে গিয়েছিলেন নীরব FAUSTUS T 
তারা স্পষ্টভাবে প্রত্যাশা PENTRU টস্বরশাসনের পতনকে। আন্দোলনে শুরুতেই 
সাংবাদিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। দেশে Ses আইন জারী হলে তারা কোন সগবাদ পত্র 
বের করবেন T| SFR আইন জারীর দিনে সাংবাদিকর। সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে 
সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ করে দেন, সংবাদ পত্রের মীলকরাও এই সিদ্ধান্তকে Specs মেনে 


নন এরপর সাদি হননি UATE হিয়ার কে দিয়ে ETT 
মাধ্যমে এই আন্দোলনকে নস্যাৎ করা যাবে না। অতীতে অধিকার বঞ্চিত মানুষের ওপর এ 
খামে এই রাস OTR Ba ena m রোব RET 
নি। বরং এতে টস্বরশাসকদের কবর আত রচিত হয়েছে। এরশাদের উচিত ইতিহাস থেকে 
A STE হৈ মি Sta রন =H ETS 
থেকে এক চুলও সরে দীঢাবে না! 

সাংবাদিকদের অবিচল সিদ্ধান্তে ভীত হয়ে এরশাদশাহী ৩র! ডিসেম্বর সকল পত্র 
পত্রিকার ওপর সেলার S" তুলে নেবার ese দিয়ে তাদের এক্যে ফাটল ধরাবার চেষ্টা 
কারেন। Rep সরকার এতে wf ব্যর্থ হন! rates [বে 
জরুরী অবস্থা বলবৎ রাখার দিন কে আটদিন «s a ডিসে MD “THe SAND 
পালন রূরেন। ফলে AY RON g [ 
পত্রিকাসহ সকল ধরণের IA 1 
ঘাহণার পর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ৫ই ডিসেম্বর সাংবাদিকরা কাজ যোগ দেবার 


কথা ঘোষণা করেন। 


বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি আন্দোলনের বর্তমান WAZ 
এবং এর প্রেক্ষিতে এরশাদ সরকারের পদত্যাগের ঘোষণার শত বলেন, ATOT 


vo 





আন্দোলনে জনগণের এই বিজয় নিঃসন্দেহে আমাদের জাতীয় জীবনে একটি এতিহাসিক 
ঘটনা । ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয় আনন্দ বাংগালী জাতিকে যে ভাবে উদ্বেলিত 
করেছিলো আজকেও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের বিজয়ে তার পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। 
জনতার এই উত্তাল তরঙ্গ জাতীয় আশা আকাংখার বাস্তবায়নের একটি দৃঢ় প্রত্যয় বলে তিনি 
মনে করেন। তিনি বলেন, বাঙালী জাতি চায় জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক একটি 
নির্বাচিত সরকার। অর্থনৈতিক মুক্তি সর্বোপরি স্বাধীনতা । তিনি বলেন, জনগণ 
স্বাভাবিকভাবেই আশা করে, জাতীয় নেতৃত্বদৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে জনগণের আশা 
আকাখখার প্রতিফলন ঘটাবে কিন্তু এর অন্যথা হলে জনগণের এই বিজয় আবারও নস্যাৎ 
হওয়ার আশংকা থাকবে । তিনি জানান, সাংবাদিকরা গণতান্ত্রিক এই আন্দোলনকে তার 
যৌক্তিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট থাকবে । তিনি বলেন, আমরা সম্মিলিতভাবে 
পারে, সেজন্য তৎপর থাকবো । আমরা এই বিজয়কে কোন অনৈক্যের কাছে হার মানতে 
ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জহিরুল হক বলেন আমার তাৎক্ষণিক 
প্রতিক্রিয়া হলো আন্দোলনকারী সকল জোটও দল, ছাত্র সমাজ ও পেশাজীবী সংগঠনগুলো 
জয়ী হয়েছে- এরশাদ পতত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। সাংবাদিক উইনিয়ন এবারের 
আন্দোলনে অত্যন্ত দৃঢ় বলিষ্ঠ এবং আপোষহীন ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের পেশার 
জন্যে এটা অবশ্যই গৌরবের ব্যাপার। তবে একটা বিষয় সকলের মনে রাখা দরকার যে 
লক্ষ্যে এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে মানুষ ফেটে পড়েছিল, সে লক্ষ্য থেকে যেন কেউ বিচ্যুত 
না হন। বাংলাদেশের মানুষ অতীতেও বহু আন্দোলন করেছে, বহু রক্ত ঝরিয়েছে। কিন্তু 
দুভার্গ্যের ব্যাপার মুল লক্ষ্য কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। আমরা চাই পূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি যেন 
দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা চাই সংবাদ পত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা, আমরা চাই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি 
এবং দূনীতিমুক্ত প্রশাসন। এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলেই বলা যাবে আমাদের সকলের 
আদর্শগত সকল দ্বন্দ্ব অনৈক্যর সকল পিছু টানের উর্ধ্বে ওঠা এই মহান GU সরকার 
বিরোধী আন্দোলনকে টেনে নেয় চূড়ান্ত সাফল্যের শিখরে। ১১ই অক্টোবর পুলিশের নির্মম 
লাঠিচার্জে আহত হন ছাত্র এক্য নেতা আমানুল্লা আমান, হাবিবুর রহমান হাবিব, নাজমুল 
হক প্রধান, খায়রুল কবীর খোকন, নাজিমুদ্দিন আলম, গোলাম মোস্তফা, সুজনেরমতো 
আন্দোলনের অগ্রসেনানীরা। ছাত্র এক্যের আন্দোলন আরো বেশি বিশালতায় মহিমান্বিত হয় 
এরপর। হাসপাতাল কেবিনে ছাত্র নেতারা আবেগান্বিত শপথ নেন স্বৈরাচার উৎখাত না করে 
ঘরে ফেরা নয়, অন্য কোন কিছুই চাওয়া নয়, রাজপথে আন্দোলন সার্বক্ষণিক ভাবে টেনে 
নিতে থাকেন ছাত্র AH নেতাদের। মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, জাহাৎীর সাত্তার টিংকু, 
নুর আহমেদ বকুল, ফজলুল হক মিলন, শফি আহমেদ, নাসির উদদোজা, আখতার সোবহান 
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PAPE, ফয়জুল হাকিম, জায়েদা ইকবাল প্রমুখ ছাত্রনেতা । মিছিলের ওপর পুলিশের হামলা 
বিন্দুমাত্র টলে যায়নি ছাত্রএক্য। ১৭ই অক্টোবর হাসপাতাল থেকে মুক্ত হয়ে আহত 
ছাত্রনেতারা আবার রাজপথে নেমে আসেন। রাজনৈতিক দলগুলোর doe অসম্পূর্ণতাকে 
ধুয়ে মুছে দেয় রাজপথে ছাত্র এক্যের ইস্পাত কঠিন এক্য, আন্দোলন, দৃঢ়তা । স্বৈরাচারী 
সরকার সাম্প্রদায়িক সপৃতি বিনষ্টের পরিবেশ তৈরি করে আন্দোলন বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা 
নেন এ পর্যায়ে। ৩১ শে অক্টোবর থেকে DFAT ও ঢাকায় কারফিউ জারী করা হয়, 
রাজনৈতিক তৎপরতার সুযোগকে ধুলিস্যাৎ করার অপচেষ্টা চালায়। দ্বিধাহীন চিত্তে রুখে 
দীড়ায় ছাত্র এক্য। কারফিউ চলাকালিন সময়ে গোলাপ শাহ মাজারে ছাত্র এক্যের সমাবেশ 
চরম পুলিশী নিপীড়ণের সম্মুখীন হয়। কিন্তু যে আলোর সুস্পষ্ট ঠিকানা ছাত্র AW রচনা করে 
প্রতিকূল সময়ে ক্রমেই তা বিকশিত হতে থাকে অপ্রতিহত গতিতে । দুঃশাসনে শ্বাসরুদ্ধ 
জনতা মুক্তির ঠিকানা খুজে পায় ছাত্র এক্যের মিছিলে। শ্রমিক ও পেশাজীবী সংগঠনগুলো 
উদ্দীপ্ত হয় ছাত্র AA গণসংযোগ সফরগুলোতে। গণঅভ্যথানের ভিত রচিত হয় ছাত্র 
ara ভিত্তিতে | ছাত্র এক্যের ক্রমবিকাশমান শক্তিতে ভীত স্বৈরাচার মরিয়া হয়ে লেলিয়ে 
দেয় অস্ত্রধারী মাস্তান বাহিনীকে । ২৫ শে নভেম্বর থেকে অত্যাধুনিক অস্ত্র শস্ত্রের অবিরাম 
বুলেট বৃষ্টিকে গুড়িয়ে দেয় ছাত্র এক্য সকল ছাত্র ছাত্রীর সম্মিলিত প্রতিরোধে। কোন পরাজয় 
নয়, পিছুটান নয় দ্বিধা নয়, ছাত্র Grey গণআন্দোলনের আলোক বর্তিকা নিয়ে এগিয়ে যায় 
সকল প্রতিকূলতার মাঝে । আঘাতের পর আঘাতে ক্রমেই আরো বেশি সানিত হয় ছাত্র 
এক্যের আন্দোলনী শক্তি। ২৭ শে নভেম্বর জরুরী অবস্থা জারীর পর তাৎক্ষণিক ভাবে ছাত্ররা 
অস্বীকার করে কালো আইনকে । অসীম সাহসী ছাত্রীরা ছাত্র নেতা শিরীন ও সামসুনের 
নেতৃত্বে থেকে যায় রোকেয়া হলে। জরুরী অবস্থার মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে ওঠে প্রথম 
মুক্তাঞ্চল যা ক্রমেই সারা দেশব্যাপী প্রসারিত হতে থাকে ছাত্র এক্যের হাত ধরে! 

,১০ এর আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকার গৌরবোজ্জ্বল সুচনা ১৯৮২ সালে সামরিক 
সরকারের ক্ষমতারোহানের পর থেকেই | ৮২ এর জুনে প্যালেস্টাইন সংহতি দিবসে সামরিক 
আইনের কড়া নিরাপত্তা ভেঙ্গে বায়তুল মোকাররম এলাকায় প্রথম প্রতিবাদী মিছিল বের করে 
ছাত্র সমাজ। vas ৮ই সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় করিডোরে শ্রেণীকক্ষে প্রতিবাদী ছাত্রদের ওপর 
নির্মম হামলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বৈরাচারের রক্ষকরা। অসংখ্য ছাত্রকে তখন কারাগারে নিক্ষেপ 
করা হয়। সকল রকম নির্বাতনকে উপেক্ষা করে ছাত্ররা জেনারেল এরশাদ বিরোধী আন্দোলন 
অব্যাহত রাখে। | 

বিচিত্রার ১৯ বর্ষ ২৭ সংখ্যায় এ অবস্থাকে মূল্যায়ন করে প্রকাশিত হয় প্রচ্ছদ ধরতিবেদন 
আন্দোলনে এখন নেতৃত্বের ধারাবদল। এই ধারাবদলে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মূ 
দায়িত্ব পালন করে ছাত্র সমাজ-সর্বদলীয RIAA | আন্দোলনের তীব্রতা ও বিস্তৃতীতে এক 
পর্যায়ে নতজানু হয় ৯ বছরের স্বৈরশাসন। ওরা ডিসেম্বর এরশাদ আত্মরক্ষর শেষ চেষ্টা 
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হিসেবে বলেছিলেন নির্বাচনের মনোনয়ন 
ক্ষোভে বিক্ষোভে বিক্ষুন্ধ জনতা তাৎ 
এরশাদ" তুই এখন যাবি।” এ 
ডিসেম্বর প্রাণবন্ত মিছিল ও 


পত্র পেশের পনের দিন আগে পদত্যাগ করা হবে। 
ক্ষণিক দৃঢ়তায় জানিয়ে দেয় "এক দফা এক দাবী 
নেও মিছিলে সমাবেশে অসেনা থাকে ছাত্র নেতার | 851 


i সমাবেশ সেরে আসা উজ্জ্বল ছাত্র নেতারা বিচিত্রা প্রতিবেদকের 
কট দেয়া সাক্ষাৎকারে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন এরশাদকে এই মুহূর্তে পদত্যাগ করতে 


NG, কোন ছল ছাত্রী নয়। ৪ঠা ডিসেম্বর মধ্যবেলায় এরশাদের পতনের প্রতীক্ষায় BD 
‘কম্পে ছাত্র নেতারা যে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তা এতিহাসিক প্রয়োজনে হুবহু 
A ধরা হল। ৪ঠা ডিসেম্বর দুপুরে এরশাদের পতনের প্রতীক্ষায় দৃঢ় সংকল্প ছাত্রনেতা 
ডাকসু ভিপি আমানুল্লাহ আমান বলেছেন স্বৈরাচারের গণবিচ্ছিন্নতা সম্পূর্ণভাবে উন্মোচিত 
হয়েছে আজ। জনতার কাছে স্বৈরাচারী শাসক নতজানু হয়ে পড়েছে; শ্বৈরাচারের সমূলে 
উৎখাত অনিবাৰ্য | ৩রা ডিসেম্বর স্বৈরাচার শেষ রক্ষার যে অপচেষ্টা করেছে জনতা তা সম্পূর্ণ 
অস্বীকার করেছে। এরশাদকে এখনি পদত্যাগ করতে হবে। এ মুহূর্তে পদত্যাগ করলে 
ক্ষমতারোহন কে করবেন এ প্রশ্রের উত্তরে আমান বলেন এ নিয়ে কোন দ্বিধা নেই । আমি 
মনে করি এরশাদ পদত্যাগের পর মুহূর্তেই তিন জোট ছাত্র এক্য ও আন্দোলনরত সকল শ্রেণী 
পেশার মানুষের গ্রহণযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নাম প্রকাশ করা সম্ভব হবে। তিন জোট 
এ কাজটি করতে পারে। প্রয়োজনে ছাত্র AB এ ব্যাপারে তাদের ভূমিকা রাখবে | এরশাদের 
ভাষণ সম্পর্কিত অন্য একটি প্রসঙ্গে আমান বলেন এরশাদের রাজনীতির অধিকার আছে কি 
না, তা তার পদত্যাগের পর জনতার আদালতে নির্ধারিত হবে! 
ছাত্রনেতা নামজুল হক প্রধান বলেন ক্রমাগতভাবে জনগণ এরশাদের সকল প্রতিরোধ 
প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করেছে। এরশাদ প্রথমবারের মতো আত্মসমর্পন করেছে, পদত্যাগের কথা 
বলেছে। কিন্তু তার সেই আত্মসমর্পনেও টিকে থাকার শেষ অপচেষ্টা ছিল 821 ভিসেম্বর জনগণ 
তাও WHF ভাবে অস্বীকার করেছে। এরশাদের আব CISA করার সুযোগ GF) ছাত্র 
এক্যের পক্ষ থেকে আমি যত wee সম্ভব তিন জোটকে বিকল্প সরকারের AIAN দেয়ার 
অনুরোধ করছি! এই বিকল্প সরকারের কাছে এরশাদের তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর 
করতে হবে এ নিয়ে কোন ছলছাতুরী চলবে না। প্রধান বলেন *৭১ এর পুনরাবৃত্তি আমরা 
হতে দেব না। স্বৈরাচারী সরকার ও তার পাপ ভাগীদারদের সমস্ত দুঃশাসন হত্যা, নিপীড়ন 
দূন্মীতির বিচার হবেই হবে। আমরা ছাত্র এক্যের পক্ষ থেকে স্বৈরাচারের সকল মন্ত্রী ও 
রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিকভাবে মৃত ঘোষণা করব, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তারা কখনও এ 
দেশে রাজনীতি করতে পারবে না। ছাত্র এক্য নেতা ও বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সভাপতি হাবিবুর 
রহমান হাবিব বলেন তিন জোটের মডালিটি মেনে নেয়ার অর্থ হচ্ছে এরশাদকে এখনি 
পদত্যাগ করতে হবে। শেকড়হীন অবলম্বনহীন একজন স্বৈরশাসক যত ww জনরায়কে 
পড়তে পারবেন তারজন্য তা ততই মংগলজনক হবে। সারা বাংলাদেশের মানুষ, তিন জোট, 


ছাত্র এক্য, পেশাজীবী সংগঠনগুলোর সংগে আন্দোলনে নেমেছে। গণঅভ্যুথানের শ্রোগান 
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এরশাদের অবিলম্বে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়ে বিরোধী দলগুলোর নিকট 
তত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের নাম প্রস্তাব করতে বলা হয়। আনন্দে উদ্বেলিত জনতার 
মিছিল সমাবেশে একাকার হয়েছেন ছাত্র নেতারা । বিজয়ের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন ছাত্র 
নেতারা, একই আবেগে বলেছেন বিজয়ের পরবর্তী দায়িত্বের FPA 

অভাথানের এ সাফল্যকে আপনারা কতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন বিচিত্রার 
পক্ষ থেকে নেতাদেরকে প্রশ্ন করা হয়। এর উত্তরে ডাকসুর ভিপি আমানউল্লাহ আমান বলেন 
আন্দোলনে আমরা বিজয় অর্জন করেছি। দেশে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা না হওয়া 
পর্যন্ত সংগ্রাম চলবেই। এরশাদ উত্তর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারাই আসুন না কেন দেশে পূর্ণ 
গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা শুরু না হওয়া পর্যন্ত আমরা রাজপথেই থাকবো | 

ছাত্রলীগ (হা-আ) সভাপতি হাবিবুর রহমান হাবিব বলেন আমরা সর্বদলীয় ছাত্র 
এক্যের নেতৃবৃন্দ গত ১০ই সেপ্টেম্বর শপথ করেছিলাম যে সামরিক স্বৈরাচার এরশাদ 
সরকারকে উৎখাত করবোই। আমাদের বিজয় অর্জিত হয়েছে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এখন আমাদের প্রধান কাজ। আমাদের এই বিজয় যেন কোনভাবে নষ্ট না হয় 
সে ব্যাপারে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি মুস্তাফিজুর 
রহমান বাবুল বলেন গত নয় বছর ধরে পরিচালিত সামরিক স্বৈরাচার বিরোধী সংগ্রামের 
প্রতিষ্ঠা করা এখন বড় কাজ। আমরা বিশ্বাস করি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা ছাত্র জনতাসহ 
সকল গণতান্ত্রিক শক্তি এক যোগে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন। অসংখ্য শহীদের 
| নর ভেতর দিয়ে অর্জিত এ বিজয়কে সংহত এবং গণতান্ত্রিক ধারা সৃষ্টির কোন মিল 
NICHT সামনে নেই। আমরা এখন আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির বুকে গণতন্ত্রের সেতু! নির্মাণ 
করতে চাই। ছাত্র জনতার বাচার দাবী প্রতিষ্ঠা করে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপ্র ও সাধ এখন 
বাস্তবায়িত করার সময় এসেছে। সর্বদলীয় ছাত্র এক্য এবং ডাকসু নেতা খায়রুল কবীর 
খোকন এরশাদ সরকারের পদত্যাগ ঘোষণায় আন্দোলনের এই পরিণতিকে একটি বিরাট 
বিজয় অভিহিত করে বলেন, বর্তমান আন্দোলনের এই পরিণতি আর একবার প্রমাণিত 
তিনি জানান, চলমান এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল ছাত্র এক্য অন্যান্য রাজনৈতিক দল 
এবং জোট ও এক্যবদ্ধভাবে আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে এসেছে। তবে এই Aa এতটুকু শিথিল 
না করে আরো জোরদার করার ব্যাপারে প্রত্যেককে সচেতন থাকতে হবে। ডাকসুর নেতা 
জানান আন্দোলনরত জোট বা দলগুলোর মধ্যে বিভ্রান্তি বা এক্যের ফাটল ধরলে ও সর্বদলীয় 
ছাত্রএক্য বর্তমানের মতই এক্যবদ্ধ থাকবে এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে 
আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। 

জাসদ ছাত্রলীগ (না-শা) নেতা নাজমুল হক প্রধান এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন দেশে 
গণঅভ্যুথান হয়ে গেছে ,গণতন্ত্রকামী জনতা এখন রাজপথে মিছিলের স্রোত নামিয়েছে। 
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ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ সংগ্রামী জনতার বিজয় 


২৭ শে নভেম্বর রাত সাড়ে ১০টায় এরশাদ কর্তৃক GHD আইন জারীর পর পরই 
মোহাম্মদপুরে জনতা প্রথম লাঠি মিছিল করে জরুরী আইন ও কার্ফু ভঙ্গ করে। বুয়েট ও 
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্র এক্য মিছিল করে। আরো মিছিল হয় মিরপুর, রায়ের 
বাজার ও রামপুরাসহ শতাধিক স্থানে। 
নর্ধসাউথ রোড, শাহজাহানপুর, রাজারবাগ পুলিশ লাইনের কাছে, খিলগায়ে, মালিবাগে, 
মৌচাকে, শংকরে, কলাবাগানে, মিরপুরে, আজিমপুরে, ফকিরাপুলে খন্ড খন্ড মিছিলে মিছিলে 
প্রান করে তোলে। লাখো ছাত্র শ্রমিক জনতা এ দুঃসাহসী AB জোটের শেষতম ঘৃনা 
বধিত হয় ইতিহাসের চরমতম ফ্যাসিষ্ট এরশাদ শাহীর উদ্দেশ্যে | পুলিশ বিডিআরের সাথে 

ননতা | গর্জে ওঠে দেশবাসীরই কর দিয়ে কেনা আধুনিকতম অস্ত্র | 
চাকে ২ জন, খিলগায়ে মগবাজারে ১ জন, আজিমপুরে ১জন, ডেমরায় 
, জিগাতলায় ১ জন, কলাবাগানে ২ জন, ধানমন্ডি শংকরে আরো 
NATS ২ জন, চট্টগ্রামে ৩ জন, ময়মনসিংহে © জন সহ আরো 
[তির RIT ও সংগ্রামে উৎসগীত zu | 
যালয়ের প্রায় ৫ সহস্র ছাত্র ছাত্রীর এক কালজয়ী 
ায়েল bx কোট, প্রেসক্লাব, তোপখানা পুশিল বক্সের পুলিশ 
র এর জংগী প্রতিরোধ ভেঙ্গে বেরিয়ে পড়ে, ২৮ তারিখ সকাল ১১টায়। রোকেয়া 
e| সামসুন্নাহার হলের ৫০০ ছাত্রী নাস্তা না খেয়ে খালি পায়ে রাতের পোষাকে গোটা 
মিছিলের নেতৃত্ব দিতে নেমে পড়েছিল। অভূতপূর্ব দৃঢ়তায় গোটা মিছিলের নেতৃত্ব দেয় 
তারা। সেই মিছিলের মাথা যখন হাউস বিল্ডিং অতিক্রম করে হাইকোর্ট শিক্ষাভবনের 
দিকেও তার শেষ নেই। এমন সময় হামলা হয় পুলিশ বিডিআর এর পুলিশ বক্স থেকে। 
পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে বিকেলে আরো দ্বিগুন উৎসাহে শুধু ছাত্র ছাত্রীই নয় সকল 
শিক্ষকরা মিলে মিছিলে জড়ো হয়ে রওনা হয়। মিছিল দোয়েল চত্বর পার হয়ে হাইকোর্টের 
দিকে জ্যসর হলে পুলিশ ছাত্রদের দিকে গুলি কাঁদানে গ্যাস ও গুলি করতে শুরু করে। 
কয়েকজন আহত হয়। অবশেষে তারা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গিয়ে সমাবেশ করে। ১ 
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পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ঠিক করে রাখে স্বৈরাচারী এরশাদ 
সরকার যদি ছাত্রদের হল ছেড়ে যেতে বলে তাহলে তারা একযোগে পদত্যাগ করবেন | সেই 
সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২৯ তারিখ তিন ঘন্টার নোটিশের হল থেকে ছাত্রদের চলে যেতে বললে 
তারা সকাল ১০টার মধ্যে শহীদ মিনারে একত্রিত হয়ে ৯০০ শিক্ষক একযোগে ON 
ঈতিহাসিক সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেন। ফয়েজ আহমদ ও শামসুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে ছাত্র 
শিক্ষকদের মিছিল ভিসি মনিরুজ্জামান ও প্রো ভিসি এমাজউদ্দিনকে অনুরোধ কর তল 
সাথে সাথে পদত্যাগ করেন। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ৩০ শে নভেম্বর জাহাঙ্গীর নগর 
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরাও একযোগে পদত্যাগ করেন। ১ লা ডিসেম্বর খবর জানা গেল 
প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় 
শিক্ষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরাও একই পথ অনুসরন করে পদত্যাগ করেন: 

৬ শে নভে জরুরী আইন ও হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্যে মহিলা 
পরিষদের শতাধিক সদস্যের এক মিছিল সেগুন বাগিচা হয়ে প্রেসক্লাবের সামনে দিয়ে 
বেরিয়ে যেতে চাইলে পুলিশ তোপখানা রোডে আটক করে এই সময় সুফিয়া কামালের 
নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক জোট ও বিভিন্ন পেশাজীবীরাও প্রেস ক্লাব চত্বরের বাইরে জমায়েত হতে 
শুরু করেন। পুলিশ ইন্গপে্টর মাহবুবের নেতৃত্বে একদল পুলিশ সমাবেশের উপর হুদ 
করে সুফিয়া কামাল, ফয়েজ আহমদ ও অন্যান্য কর্মীদের থাকা দিয়ে ভেতরে সি দেয়। 


কামাল চৌধুরীর নেতৃত্বে সকল সাংবাদিক রাস্তায় বসে OY, নেতৃবৃন্দ শ্লোগান তোলে খুনী 
এরশাদের পদত্যাগের দাবিতে এবং যতদিন জরুরী আইন থাকে ন পত্রিকা বন্ধ 
রাখার সিদ্ধান্ত পূর্ণব্যক্ত করেন। পেশাজীবী নেতা ফয়েজ আহমদ ছাত্রএক্যের নেতা আলম 
সহ অন্যান্য আরো নেতৃবৃন্দ প্ক্বদ্ধ ভাবে সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন 
অব্যাহত রাখার কথা ঘোষনা করেন। 

শুক্রবার ৩০ তারিখে বায়তুল মোকাররমে জুমার UNUS UE দেশব্যাপী অর্ধশত 
নিহতদের জানাজায় হাজার হাজার মানুষ অংশ GIS কেবল পুলিশ নয় আধুনিক অটোমেটিক 


Grae: সজ্জিত শত শত সেনাবহিনীকে ব্যবহার করা হয় জানাজার গর মিছিল ঠেকানো 


৭ ৯৭ 


পলিশ বাধা দেবার প্রয়াস নিলে বাধভাংগা প্রাবনের মত ao হাজার মানুষের ঢল প্রশস্ত রাস্তা 
জুড়ে পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া পাথরের মত নেমে আসে তখন তোপখানা রোডের মুখে 
সেনাবাহিনীর আরো ৭ টি সাজোয়া কনভয় দীড়িয়েছিল। 

মিছিল বিজয় নগর হয়ে কাকরাইলের দিকে এগিয়ে মৌচাকের দিকে যাবার চেষ্টা করলে 
পুলিশ এই সময় গুলি ও টিয়ার গ্যাস ate | বহু মানুষ আহত হয। খন্ড যুদ্ধ চলে দীর্ঘক্ষন। 
অবশেষে খন্ড খন্ড মিছিল বিজয় নগর জোনাকী সিনেমা হয়ে ফকিরাপুলের দিকে এগিয়ে 
XIX) উল্লেখ্য বায়তুল মোকাররমে জানাজায় শরীক হতে না দেবার জন্যে পুলিশ এর আগে 
লাঠিচার্জ করে। তথাপি সর্বদলীয় রাজনৈতিক এক্যের নেতৃবৃন্দ জানাজার পর এই 

৩০ নভেম্বর সাংবাদিক ও মহিলাদের উপর লাঠিচার্জের পর শিক্ষক ও ছাত্রএক্য যৌথ 
সভা করতে চেষ্টা করলে পুলিশ এসে ভেঙ্গে দেয় সমাবেশ। ছাত্রনেতা অসীম কুমার উকিল ও 
মোস্তাফা ফারুক TEC করতে চেষ্টা করেন। পরে শিক্ষক সংগ্রাম পরিষদের নেতা 
ইয়াজউদ্দিন ভেতরে এলে তার ভক্তরা সংহতি প্রকাশ করেন। এক যুক্ত ঘোষনায় সুপ্রীম 
সকল চিকিৎসক প্রকৌশলী বেতার টেলিভিশনের কর্মকর্তা কর্মচারী প্রকৌশলী কলাকুশলীকে 
সাংবাদিকদের অসহযোগ কর্মসুচী অব্যাহত রাখার আহবান জানায় সেই সাথে সারাদেশের 
পাড়ায় মহল্লায় সংগ্রাম কমিটি গঠন করে দুর্বার সংগ্রাম গড়ে তোলার ডাক Gu | 

দেশের সেরা অর্থনীতিবিদদের ১৫ জন মিলন হত্যাকান্ডের পর পর তাৎক্ষনিকভাবে 
এই আন্দোলন গড়ে উঠেছে, সরকার পক্ষে যে তা মোকাবেলা করা সম্ভব নয় তা প্রমানের 
জন্য কোন তথ্যের প্রয়োজন নেই। গনতান্ত্রিক যুক্তির সংগ্রামে এক্যবদ্ধভাবে এই 
আন্দোলনকে তারা সমর্থন দেন। 


রয়েছে। রিয়াজুদ্দিন আহমেদ গিয়াস কামাল চৌধুরী, জহুরুল হক বুহুল আমিন গাজী 

ইকবাল সোবহান চৌধুরী শফিকুর রহমান প্রমুখ সিদ্ধান্ত ঘোষনার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। 

যেহেতু অনেক যুগ সচিবকে ধধান সম্পাদক বানিয়ে তার কাছ থেকে সকল লেখা দেখিয়ে 
৯৮ 












আনার নির্দেশ জারী করা হয় তার প্রতিবাদে এই ঘৃন্য নির্দেশের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত প্রস্তাবও 
নেয়া হয়। সরকার ৩০ শে নভেম্বর সংবাদপত্র পরিষদ ও সম্পাদক সমিতিকে ডেকে পত্রিকা 
প্রকাশের জন্যে অনুরোধ করেন। 
বিবিসি, ভয়েস অব আমেরিকা, এপি, এএফপি, রয়টার সহ সকল ওতার্সীজ 
আর্তজাতিক মাধ্যম সরকার যান্ত্রিক উপায়ে রুদ্ধ করে রাখে। GOTH ফ্যাক্স টেলিফোন বন্ধ 
করে দেয়। সরকার পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে বাংলাদেশকে | এই কালো অধ্যায় ৭ 
বাহিনীকেও হার মানায়। বিবিসি ভোয়া নিজ দায়িত্বে সংবাদ প্রচার করে সারাদেশে TST 
প্রাপ্ত সংবাদ দেশবাসী জানছে। 
বিবিসি ও comp মারফত তিন দিনে যা শোনা গেল তা হচ্ছে বিদেশী এক কুটনীতিক 
জানিয়েছেন এই সরকারের প্রতি বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সমর্থন খুব কম। বৃটিশ পর 
aig বিভাগ ও জাপান সরকার এই জরুরী আইন জারির ফলে তাদের সাহায্য বন্ধ রাখার বন 
এরশাদ সরকারকে জানিয়ে দিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র গণতন্ত্রের লেবাস এই দেশ থেকে খসে GIS 
বলে তারা SAS এই আন পপুলার সরকারের উপর নাখোশ প্রকাশ কে 
তারতের প্রধান মন্ত্রী এরশাদের ভাষনে একটি বিদেশী দেশের প্রতি কানে ES 
কাশ করে। টেলিফোনে এরশাদকে চন্দ্রশেখর প্রতিবাদ। ৭:জন METS বিদেশে টেলিফোন 
বন্ধের প্রতিবাদ জানিয়েছেন পররাষ্ট্র বিভাগে। 
পদবী সিনেমা হলের কাছে ১১ AEH মিরপুরে ১ লা ডিসেম্বর সকাল ৯ টার দিকে সা 
প্রতিরোধ কালে সেনাবাহিনী গুলি চালালে সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক নেতা খালেকসহ ৫ জন ও অন্য 
একটি মিছিলে আরো দু জনকে গুলি করে মারে। এছাড়া চট্টগ্রাম সিলেট, ময়সনসিহহে, 
mem, খুলনা বগুড়া সহ সারাদেশে মিছিল সমাবেশ ও পূর্ন হরতাল চলে খাতে 
নিহত আহতের খবর একের পর এক আসছে। বীর জনতা সাহসের সঙ্গে ড়া চান. 
এমন খবরই সারাদেশের প্রধান খবর হয়ে ওঠে। 
উইং কমান্ডার হামিদুল্লাহ খান (বার প্রতিক) কে এম হোসেন, হারিস চৌধুরী,এম এ, 
খান, Ra কামাল আহমদ প্রমুখের নেতৃত্বে Sm দেড়শত ব্যবসায়ী ১ লা ভান 
খান, তিৰি থেকে পরা মিছিল করে লুটপাট Mes SOS ও বার 
TU শেষ সীমায় সৌছেছে বলে তারা সরকারের পদত্যাগ ও জরুরী আইন বাতিলের T 
জানান। তন জোটের প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করে আরো বলেন দেশের STIS VY 


সক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের নেতা ওয়াজিউদ্দিন, জুম আহলান খান, য 
রহমান, মোঃ ইসমাইল, আঃ রউফ, আঃ ছাত্তার, আব্দুর রশীদ, সাজাহান খান, রায় রমেশ 


৯৯ 











ববী, বিমল বিশ্বাস eqs যুবনেতা নুরুল 


PACHA প্রণয়ন করেন সেই যুক্ত ঘোষণায় তিনজোট একমত 





শরীফ নূরুল আম্বিয়া, শুধাংসু 
ফজল বুল বুল ও ছাত্রএক্যের পক্ষে ছিলেন 
নান বাবুল। এখানে উল্লেখ্য গত ১৯ তারিখে লিয়াজো নেতারা যে অভিন্ন 


হয়েছে যে, এরশাদের অধীনে 














প্রকাবদ্ধ অঙ্গীকার | অবস্থা পয়েন্ট অব নো রিটার্ন বা ফিরে যাবার নৌকা 
অবস্থানে পৌছে। 
১লা ডিসেম্বর ১১নং মিরপুরে ৭ জন ও ১ নং মিরপুরে ১ জন সহ ঢাকার মোট ৮ জন 
এবং সিলেটে ও চট্টগ্রামে আরো কিছু হত্যাকান্ডর ঘটনা ঘটে। | কার্ফ্‌ শিথিল করলেও সারাদিন 
হরতাল চলে। কিছু রিক্দ্রা ছাড়া মোটরযান বাস বন্ধ ছিল। সরাদেশের যোগাযোগ রেলসহ 
অবরুদ্ধ থাকে । আগের দিন রাত্রে টিকাটুলিতে ১ জন, খিলগায়ে ২ জন প্রতিরোধের সময় 
নিহত হয় বলে জান। গেছে। তিন জোট ও ছাত্রপ্রক্য নেতৃবৃন্দ পরবর্তী কর্মসূচী দেয়। ATM 
প্রেসরাবে সাংস্কৃতি কর্মী লেখক গ্রুপ থিয়েটার কর্মী, সাংবাদিক, ছাত্রট্রকা, শিক্ষক, 
বুদ্ধিজীবি, জনতা সম্মিলিত ভাবে মিছিলের দু দফা চেষ্টা পুলিশ চতুর্মুখী আক্রমনে ভেঙ্গে 
দেয়। 
ময়েদের ওপর লাঠিচার্জ করে। নাসিরুদ্দিন ইউসুফ, আতাউর রহমান, আলী যাকের, 
জোট নেতৃবৃন্দের মধ্যে এস এম সোলায়মান সহ অর্ধশত SH আহত হয়। পুলিশ প্রেসক্লাবের 
দিকে ভীড় লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়ে। HPSS বক্তৃতায় পীযুষ বন্দোপাধ্যায়, ছাত্রনেতা বাবুল ও 
আসাদুজ্জামান নুর পাড়ায় wem প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান রাখে প্রতাদন PAINT 
সমাবেশ বিক্ষোভের কর্মসুচী চলবে বলে উল্লেখ করা হয়। | 
পুলিশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানসিকভাবে এখন নিরপেক্ষ হয়ে পড়েছে। প্রশাসন কার্যতঃ 
শন পরিবহন emus, সরকারী দলের পদরেহীরা ete ৷ বিভিন্ন তর খুব TH 
অবিশ্বাস করতে TACT CRT. হলো রা 
সেনাবাহিনীতে নীচের দিকে তুমুল অসন্তোষ, ডিসিপ্লিন রক্ষার তাগিদে কেউ মুখ খুলছে না! 
menm সেনাকর্তারা ঝুকির মধ্যে যেতে চাইছে না। তবে অনেকেই SALT করছে TOU 
করা হচ্ছে। একান্ত অনুগত সেনা অফিসাররা ভারসাম্য রক্ষা করছেন জেনারেল লতিফ্কে 
বিডিআরের দায়িত্বে নিযুভ করে পেটানোর এসাইনমেন্ট দেয়া হয়েছে৷ নুন এশা 
সৌদিতে পাঠিয়ে সবকিছু আন্ডার কন্টোল দেখানো হচ্ছে ON সেনাবাহিনীকে এরশাদ 
এক্সপ্রয়েট করে যাচ্ছেন। ব্যক্তির চেয়ে অন্ততঃ আর্মি ইনসটিটিউশনটা অনেক SY সেটাকেও 
পচিয়ে চলেছেন এরশাদ । ইন্দোনেশিয়া কিংবা বার্মার মত অবস্থা বছরের পর বছর IUS 
যাওয়া বাংলাদেশে সম্ভব নয় সবাই জানেন! 
mu ema বছরের menses পরিস্থিতির See ঘটেছে জাতি হৈ চা কেও 
থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে। ATS জনতার AVA যে বুলেট বেয়নেটকেও 
অকেজো করে দিতে পারে বাংলাদেশের জনগন তাদের শালত চেতনা দিয়ে তা আরেকবার 


গুড়িয়ে দেবার মত 








গত ঘোষনা করে সামরিক আইন জারী করেন এবং নিজের 
কেড়ে মোন ভিন সা qe] আইন জারী করতে থাকেন। জনগণের মৌলিক অধিকার 
তথা বাক, শক্তি ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়া হয়। জেনারেল এরশাদ গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতা দখল করলেও তিনি একের পর এক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ 
করেন। এবং গণতন্ত্রের নামে ভোটারবিহীন নির্বাচনের প্রহসন চালান। গণভোট, সংসদ 
নির্বাচন ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি, জালিয়াতি, ভোট ডাকাতি ও মিডিয়া Be 
মাধ্যমে তথাকথিত সংসদ গঠন ও রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজের ক্ষমতাকে বৈধ করার মত 
ভন্ডামীর আশ্রয় নেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষনা করে ক্ষমতা দখল করলেও জেনারেল 
এরশাদ নিজেই দুর্নীতির বিস্তার ঘটান। দুর্নীতির এতই প্রসার ঘটে যে, দেশের একদল 
মাস্তান ও দুনীতিবাজ তথাকতিত রাজনৈতিক ও আমলা তার শাসনামলের প্রধান 
চালিকাশক্তি হয়ে দীড়ায়। জাতি এসব মাস্তান ও দুনীতিবাজদের হাতে জিম্মে হয়ে NY | 
জেনারেল এরশাদ বিগত ন,বছরে জাতির যে কত বড় ক্ষতি সাধন করেছে তার ATs চিত্র 
নিমে তুলে ধরা হলোঃ 
এরশাদের প্রথম ও প্রধান অপরাধ হচ্ছে ১৯৮২ সালে একটি নির্বাচিত জনগণের 
সরকারকে অস্ত্রের মুখে হটিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল ।৩ মিথ্যাচারে তার জুড়ি ছিল না। সে 
বিচারপতি সাত্তার বায়তুল মোকাররমের জনসভায় দ্বার্থহীন কন্ঠে বলে গেছেন যে অস্ত্রের মুখে 
তাকে ক্ষমতা ছাড়তে হয়েছে। ভন্ড এই জেনারেল নিজের অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার 
চেষ্টায় নানা ছলছুতার আশ্রয় নেয়। নিজের কলমের খোচায় তিনি প্রথমে সিএম এল এ এবং 
কিছুদিন পরেই খোদ রাষ্ট্রপতি বনে যান। সমগ্র জনগনকে অস্ত্রের মুখে রেখে তথাকথিত 
গনভোটের আয়োজন করা হয়। শতকরা ৫ জন মানুষ সেদিন ভোট কেন্দ্রে যায়নি অথচ 
বেহায়া এরশাদ প্রচার মাধ্যমে মিথ্যাচার চালায় এই বলে যে, শতকরা ১৫ জন ভোটার তাকে 
ভোট দিয়েছে। সে দেশবাসীকে বোকা বানিয়ে বিশ্ববাসীর চোখে ধুলো দিতে চেষ্টা করে। 
ভন্ড এরশাদ ক্ষমতার ভিতকে পাকাপোক্ত করার জন্য প্রথমে ১৮ দফা বাস্তবায়ন 
পরিষদ পরে জনদল এবং সর্বশেষে জাতীয় পার্টি গঠন করেন। সামরিক দন্ড হাতে ক্ষমতায় 
বসে তিনি রাজনৈতিক লোভীদের জন্য টোপ ফেলেন। একে একে রাজনৈতিক গ্রহিতারা 
এরশাদের BA ছায়ায় আশ্রয় নেয়। বিভিন্ন দলের ত্রষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও কমীদেরকে 
ক্ষমতা ও অর্থের বিনিময়ে কিনে নেয়ার ব্যাপারে জেনারেল এরশাদ সিদ্ধহস্তের পরিচয় দেন। 
মওদুদ আহমদ, কাজী জাফর, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, মিজানুর রহমান চৌধুরী, ডঃ এম, 
এ, মতিন প্রমুখদেরকে তিনি এভাবেই কিনে নেন। জিয়াউদ্দিন বাবলুর মত ছাত্রনেতাও 
ক্ষমতা ও অর্থের লোভে এরশাদের পা চাটতে রাজী হয়ে যায়। আনোয়ার জাহিদের মত 


১০২ 





cxf সাংবাদিকও এরশাদের ঝাড়ুদার হওয়ার খায়েস ব্যক্ত করে। শেখ শহীদের মত ব্য 
এরশাদের জুতার ফিতা বেধে দেবার মত কাজে লিপ্ত হয়। আঁর SST রুহুল আমিন 
হাওলাদার, কাজী ফিরোজ রশীদ, জাফর ইমাম, আবু হোসেন বাবলা, আবুল হাসনাত 


নাজিউর রহমান এরশাদের ক্ষমতাকে পোক্ত করা ও জাতীয় পার্টির ফা STD UT 
কাজে লিপ্ত হয়। ভাবতে কষ্ট হয়' ৬১ সালে গন আন্দোলন ও '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় 
অংশগ্রহন করেছে এরকম অনেকেই জেনারেল এরশাদকে টিকিয়ে রাখার জন্য CUNT 
রাজনীতিতে তার সাথে জড়িত হয় এবং সকল অপকর্ম সম্পাদনে তাকে সহযোগ তা ES 
এসব রাজনীতিক এদেশের জনগনের আশা আকাংখা তথা ৭১ সালের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য 


সৈনিক এরশাদের fa টিম হিসেবে দালালীতে অবতীর্ণ হয়। লোকেরা তাদেরকে বলতে! 
ত aufs বিরোধী দল। এসব চরিত্রবান রাজনৈতিক নেতারা যদি তা 


পাত বিরোধী দলের অভিনয় করে পরার স্বরূপ এরশাদের কাছ থেকে দে কা 
পেতো | জানা যায়, আ,স,ম, আব্দুর রব একটা ছোট সভা করার খরচ: এরশাদের কাছ 
থেকে নিতো। অথচ এই লোকটি বিগত' ১ সালের নির্বাচনের সময় তার নিজ নির্বাচনী 
থেকো তাকান সংঘটিত করে। তার বিরুদ্ধে যাতে হত্যা মামলা চলতে TUTO 
Hee apatite crea বায়ার কাছ বিপুল পরিমান অবৈধ সর চি a M 
নাকের ডগায় ব্যবহার করতো | 

এরশাদ এমন ভাব করতেন যে, তিনি ক্ষমতায় থাকা NUT সেনাবাহিনীই ক্ষমতায় 
ক ওপার mors ক্ষমতার সাথে লনাবাহিনীর তগাকে জড়াতে ON করেন চপ 
সৌভাগ্যের বিষয় এই থে শেষ মুহর্তে সেনাবাহিনী জনগণের আশা আকাংখাকে উপ 
করেছে এবং তার কুকীর্তির বোঝা বহনের ঝুকি নিতে রাজী হয়নি। তারা জনগণের সাও 
একাত্ম হয়েছে | 

হয়ে চিজ frons cr লি এ RUNI কয়েকজন UE 


Ham ও তা বাস্তবায়নের = কাজ করে। ১৯৮৬ ও ১৯৮৮ সালের সংসদ নির্বাচন, গনভোট ও 
পরসিডেন্ট নির্বাচন ১৯৮৪ সালের উপজেলা নির্বাচনে যে ভোট ডাকাতি তথা প্রহসন চালানো 
Ko calis e e সিনিয়র সিভিল আমলা কলকাঠি নাড়েন। তৎকালীন কেবিনেট সচিব 
[হবুবৃজ্জামান, পরবর্তী সচিব মুজিবুল হক, তৎকালীন সংস্থাপন সচিব শামসুল হক চিশতী, 
বর্তমান বানিজ্য সচিব মোকাম্মেল হক, রেলওয়ে সচিব মনযুর উল করিম, স্বাস্থ্য সচিব 
হাসান আহমদ সেচ সচিব সৈয়দ শামীম আহসান, ইআরডি সচিব ইনাম আহমদ চৌধুরী 
প্রমুক জেনারেল এরশাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে তার ক্ষমতাকে সংহত করার 
ভূমিকা পালন করেন। কয়েক মাস আগে এসব সচিবদের নিয়ে প্রেসিডেন্ট একটি গোপন 
কমিটিও গঠন করেন এবং তাদের সাথে মাঝে মধ্যে সেনাভবনে গোপন বৈঠকে মিলিত 
হতেন। এমনকি মন্ত্রীরাও তাতে ঈর্ষান্বিত ছিল। এসব সচিবদের সাথে জেনারেল এরশাদের 
ব্যক্তিগত সখ্যতা ছিল। এসব সচিবদের কেউ কেউ দারুণভাবে পুরস্কৃত হয়েছেন। যেমন 
মাহবুবুজ্জামান কৃষিমন্ত্রী হয়েছিলেন, মুজিবুল হক ইউনেস্কোতে চাকরি পেয়েছেন, শামসুল 
হক চিশতি আন্তর্জাতিক পাট পরিষদে চাকুরি পেয়েছেন, হাসান আহমেদ বিশ্বব্যাংকে এবং 
শামীম আহসান এডিবিতে চাকুরী পেয়েছেন। মোকাম্মেল হক, মনযূর উল করিম ও ইনাম 
আহমদ চৌধুরী সহ অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্ম সচিব পদের কতিপয় কর্মকর্তাবৃন্দ অপকর্মের 
সাথে জড়িত। 

সচিবদের মধ্যে সবাইকে তাক লাগিয়েছেন শিল্প সচিব মোশাররফ হোসেন এবং 
সাংষ্কৃতিক বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সচিব (ভারপ্রাপ্ত) ডঃ এনামুল হক। মোশাররফ হোসেনের স্ত্রী 
জিনাত মোশাররফ এর সাথে জেনারেল এরশাদের সম্পর্কের বিবয়টি ছিল সমগ্র জাতির কাছে 
মুখরোচক গল্প । বিষয়টি এতই নোংরা ও fee পর্যায়ে পৌছে যে, জেনারেল এরশাদ 
জিনাতকে নিয়ে মক্কা শরীফে আল্লাহর ঘর কাবা শরীফ তওয়াফ করার ধৃষ্টতা দেখান। সৌদি 
প্রশ্নের CHF করে এবং তার জবাব দিতে বাংলাদেশী কুটনীতিকদের লজ্জা পেতে হয় এবং. | 
মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। সাম্প্রতিক কালে জিনাতের দাপট এত বেড়ে যায় যে, বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি হতে শুরু করেন এবং তাতে সরকারী সচিব 
মন্ত্রীরা উপস্থিত হতেন। এসব আবার টিভিও পত্র পত্রিকায় ফলাও করে প্রচারিত হতে থাকে। 
বিসিআইসি ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্পত্তি ও উপায় উপকরনকে জিনাতের অনুষ্ঠান ও প্রচারের 
লনা হা ডাকে মাঝে মধ্যে জেনারেল এরশাদের সাধে বিনে TA যেত 
ae popuri ৮44২ 
অন্যান্যদেরকে ! আনুষ্ঠানিক ভাবে জি. 

| , 3 জানানো হয় এবং তাদের বসার ব্যবস্থাও 
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প্রোটোকল ও ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স অনুযায়ী হয়। কিন্তু সেদিন দেখা যায়, জিনাত ও তার 
স্বামী মোশাররফ সাহেব সব সচিবদের টেক্কা মেরে, পেছনে ফেলে মন্ত্রীদের সারিতে রিজার্ড 
সিটে বসে আছেন। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানেও এরকম লজ্জা হীনতার বিস্তার ঘটে | কথিত আছে 
জিনাতের দাপটে বিসিআইসির অফিসার ও কর্মকর্তারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন জিনাতের 
হাতে কর্মচারীদের কেউ কেউ মার পর্যন্ত খেয়েছেন। মোশাররফ হোসেন এক সময় 
বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান ছিলেন। অথচ সেখানে থাকাকালে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষমতার 
অপব্যবহার ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠে। ১৯৮৫ সালে তৎকালীণ কেবিটেন সচিবের ASR 
একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি কয়েকটি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানদের বিরুদ্ধে মত, 
অপব্যবহারের তদন্তের জন্য গঠিত হয়। উক্ত কমিটি তাদের প্রতিবেদনে সরকারের কো 
কোটি টাকা অপব্যবহারের জন্য মোশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ তোয়াহা ও নেফাউর 
রহমানকে অবিলম্বে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার সুপারিশ করে। এ প্রতিবেদন কেবিনেট 
মিটিং ও প্রেসিডেন্টের নিকট তিনবার পেশ করা সত্বেও জেনারেল এরশাদ কোন ব্যর্থ 
নেননি বরং উল্টো কিছুদিনের মধ্যে মোশাররফ হোসেনকে শিল্প সচিব পদে এবং তোমা 
বিসিআইসির চেয়ারম্যান পদে পদোন্নতি পান। তিরস্কারের বদলে তারা WES হন! 
মশাররফ হোসেন শিল সচিব থাকার সুবিধার্থে বিভিন্ন শিল্প ইউনিটের শত শত কো? 
টাকার আমদানী থেকে প্রচুর পরিমানে অর্থ এরশাদ সরকার ও তার দোসররা আত্ম UE 
বলে অভিযোগ রয়েছে। অপর দিকে যাদুঘরের মহাপরিচালক ডঃ এনামুল হকের কাহিনী 
GRAIG FS) ১৯৮২ সালে এরশাদ ক্ষমতায় আসার পর এনামুল হককে AMINA 
ilem বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে কয়েক লাখ টাকা আত্মসাতের জন্য গ্রেফতার করা হয UA 
এত সময়ের ব্যবধানে এনামুল হক এরশাদকে ম্যানেজ করতে সক্ষম হন। অভিযোগ AAT 
যে, এনামুল হক অবশেষে এরশাদের এতই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেন যে তাকে সচিব পদে 
পদোন্নতি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। তার দুনীতির মামলা ও ফাইল চাপা পড়ে AEP 

এরশাদের শাসনামলে দেশী আন্তর্জাতিক চোরাচালানীদের জন্য বাংলদেশ ছিল 
atm i এরশাদের নিযুক্ত সিভিল এভিয়েশন)ও বিমান বন্রকর্ক্তীরাই TANT 
সাথে জড়িত ছিল। সীমান্তে চোরাচালান অবাধে চলছিল! চোরাচালানীদের SC 
Memo নিজস্ব উৎপাদন xis AH | STAN পন্যে দেশের বাজার ভিত ছি 
বাতের মেরু তেঙ্গে পড়ে aevi ও মীরা ও চোরাচালানের সাথে P 








বলে অভিবোগ রয়েছে। 
জেনারেল এরশাদ co স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতার MCS মত হয়ে উঠে ছল 


তেমনিভাবে সে তার প্রথমা স্ত্রী রওশন এরশাদকেও ক্ষমতার স্বাদ নেবার সুযোগ দেয়। 
ETT OE 
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অজুহাতে ব্যাপকভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়। কয়েক বছর ধরে প্রেসিডেন্টের মত 
ফাষ্ট লেডীরও রেডিও টিভিতে ব্যাপক প্রচারনা চালানো হয় এবং তার জন্য প্রেসিডেন্টের মত 
প্রতিদিনই কোন না কোন অনুষ্ঠান সরকারী খরচে আয়োজন করা হতো। তিনি যখন তখন 
হেলিকপ্টার নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেতেন। অথচ হেলিকপ্টারে প্রতি ঘন্টায় খরচ ২০ 
হাজার টাকা। রওশন এরশাদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনুদান ঘোষনা করতেন। বিভিন্ন সরকারী 
প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি সভানেত্রীত্ব করতেন। সরকারের বহু নীতি নির্ধারণী কমিটি ও 
সংস্থায় রওশন এরশাদের উপস্থিতি ছিল। তিনি সরকারী কাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক 
হস্তক্ষেপ ও সুপারিশ করতেন। তাকে মিসেস পার্সেন্টিজ বলা হত। বিদেশে লোক পাঠানোর 
জন্য সরকার মনোনীত প্রাইভেট কোম্পানী পথকলি ট্রাষ্ট এবং আরো বহু প্রতিষ্ঠানের সাথে 
জড়িত থেকে রওশন এরশাদ তার ক্ষমতার দাপট চালিয়েছেন। তার বিলাসী জীবন ছিল 
আরো বিশ্বয়কর। তার নাকি কয়েক হাজার পিচ জামদানী শাড়ী রয়েছে। বিদেশী ব্যাংকে 
রয়েছে প্রচুর অর্থ। টাংগাইল ও অন্যান্য এলাকার তাঁতীদের অর্ডার দিয়ে হাজার হাজার টাকা 
দামের শাড়ী বুনানো হতো এবং তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল এ একই ডিজাইনের শাড়ী যেন 
আর দ্বিতীয়টি বানানো না হয়। তিনি বাংলাদেশের ফার্ট লেডী রওশন এরশাদ এবং 
জনগণের ট্যান্সে পরিচালিত রেডিও টেলিভিশনকে জেনারেল এরশাদ তার নিজের 
রওশন এরশাদের এবং তার মন্ত্রীদের প্রচার কাজে ব্যবহার করে। ২০-২৫ মিনিটের 
সংবাদের দুই তৃতীয়াংশ জুড়ে কেবল তাদেরই গুনকীর্তণ করা হতো। এক মাত্র জেনারেল 
এরশাদ ও তার স্ত্রীর ছাড়া সংবাদে আর কারো কণ্ঠ শোনানো হতো H | এমন কি বিদেশে 
গেলেও তাদের সব অনুষ্ঠানের সংবাদ উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা 
হতো। এতে সরকারী কোষাগারের বিপুল অর্থ ব্যয় হতো। শুধু তাদের নিজস্ব প্রচারই নয় 
কৌন TET কতটুকু যাবে তাও তারা নির্ধারন করে দিতেন। রওশন এরশাদ সম্পর্কে কি 
খবর প্রচার করা হবে তা টেলিফোনে তাকে আগে পড়ে শোনানো হতো। কোন কোন মন্ত্রীর 
বক্তব্য কতটুকু যাবে তাও প্রিসিডেন্ট নিজে ঠিক করে দিতেন। বিরোধী দলের কোন 
TAME ঢেলিভিশন বা রেডিওতে প্রচার করা হতো না। দেশের কোন রাজনৈতিক ঘটনার 
NPS চিত্র কখনোই রেডিও টিভিতে পাওয়া যেত না। ফলে দেশের প্রচার মাধ্যম সম্পরকে 
সনগণের আস্থা বলতে কিছু ছিল না। জনমনের টিভি রেডিও যেন তাদেরই বিরুদ্ববাদী 
প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় | টিভিতে জেনারেল এরশাদের কবিতা গান ও গুণগানের কোন না 
কোন অনুষ্ঠান লেগেই THON এরশাদের কবিতার বই উন্নতমানের বিদেশী কাগজে 


zs 


SST খরচে ছাপানো হতো এবং তা নানা ভাষায় অনুদিত হয়ে oe 
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ল্যের ক্যামেরা ও রেকডিং 
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যন্ত্রপাতি আনা হলে তা ফাষ্ট লেডীর ব্যক্তিগত প্রচারণার জন্য কাজে লাগানো EX দেশের 
*দনিক ও নামকরা সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোতে এরশাদের কবিত। পাঠানো হতে! পথম পৃষ্ঠায় 
দ্রাপানোর জন্য কোন পাত্রকা তা ছাপতে রাজী না হলে পিআইডির ধমক খেতে হতো । অথব! 
বিজ্ঞাপন কমিয়ে দেয়া হতো । সাপ্তাহিক বিক্রমকেও একবার এরশাদের কবিতা Al 
ছাপানোর জন্য ধমক শুনতে হয়েছে। 

১৯৮২ সালে সাড়ে চার বছর পর্যন্ত সামরিক শাসন 474^ থাক কালে সংবাদ পত্র ও 
সাংবাদিকদের মুখে ছিল তাল! | ee কোন কাজেরই সমালোচনা করা সম্ভব ছিল না। 
সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে স্পেশাল পাওয়ার গ্যাষ্ট ''as দিয়ে পত্রিকার উপর তার 

বরদারি চলে। এরশাদ বলতেন যে তার সরকার সংবাদ শো পূর্ন স্বাধীনতা দিয়েছেন 
এবং বহু পত্র পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল এরশাদের এক প্রকার ভন্ডামী | 
3 এতই ৰে ছিলেন যে পত্রিকা গুলোকে স্বাধীনতা দিয়েছিলেন এত টুকু যে তারা এরশাদ 












কস 
[m কখনোহ বসাতে সক্ষম হসনি। প্রথমে গে! 
যাউদ্দিন ডিন নারোয় eun মতে ছান্রনেতাদের কয় করে ভে তেবেছিল এ 
তাবে আরো অনেককেই ক্ৰয় করা সম্ভব । কিন্তু এরূপ কেনাবেচায় গন্য হবার মতো নেতা 
মার ও ঘানি অবশেষে রফিকুল ইসলাম হাফিজ, মঞ্জু ও ভুট্টোর মত অপদার্থ টাইপের 
টক FF জন ইন 
তোলেন। সাধারণ ছাত্রদের মাঝে এরশাদের কৌন ইমেজ ন! 
নীতির পরিবর্তে সন্ত্রাসী তৎপরতায় দিস হয়। সরকারী 
ট qeu ঢাকা ere সকল শিক্ষা প্রতিষ্টান চরম আল 
vam সা 
saut গঠন করতে বার্থ হন তিনি দি ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা 
হার পল রাছনৈতিক দলগুলোকে তের ছার সন বধ STENT 
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জানান। তিনি নিজে তার ছাত্র সংগঠন বাতিল ঘোষণা করে বাহবা Flew চাইলেন। কিন্তু 
eel এস dz | | 
টা শেয়ালের মত তার ভন্ডামী সবাই বুঝে গেলো। এই 


কেউই তাতে সাড়া দিল না। লেজকা॥! ee 
কৌশল ও ব্যর্থ হবার পর সে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনে অনুপ্রবেশকারী ঢুকিয়ে গোলযোগ সৃষ্টি করে 


আসছিল। আর এর সর্বশেষ সংস্করন ছিল কুখ্যাত অতি ও নীরু। এদের হাতেই বেশ কিছু 
ছাত্রের জীবন অকালে ঝরে গেছে। ২৫-২৭ নভেম্বর ‘do ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আশেপাশে 
যে সন্ত্রাস চলে তা অভি-নীরুরা সম্পাদন করে! বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল 
এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের শক্তিশালি xfi বিগত বছর গুলোতে সরকারী Ba ছায়ায় 
সন্ত্রাস চালিয়ে বার বার বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে সন্ত্রাসের 
মোকাবিলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকরা যখন এক্যবদ্ধ হয় এবং ACH মূল্যে তারা 
শিক্ষা! প্রতিষ্ঠান খোলা রাখার প্রত্যয় ঘোষণা করে তখন এরশাদ সরকার বিকল্প উপায় 
হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ' ৯০ নামে একটি কালা কানুন ঘোষণা করে। কিন্তু দেশের 
সর্বস্তরের মানুষ এ অধ্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করে। 

কয়েক মাস আগে ভারতের অযোধ্যা বাবরী মসজিদিকে কেন্দ্র করে সে দেশে 
য়ক দাংগা শুরু হলে বাংলাদেশেও অগ্নিসংযোগ করা হয়। দেশে মারাত্মক পরিস্থিতির 
য়ক সম্প্রতির এতিহ্যের অধিকারী বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় জনগণ হঠাৎ 
উঠেছে এটা বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। বিষয়টি সংগে সংগে 




















রের অবরোধ ১০ই নভেম্বরের হরতাল এবং ১৭ই নভেবরের মন্ত্রী 
] সফল হবার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সরকার সমর্থিত নীরু- 
অতি sus প্রতিরোধের প্রস্তুতি হিসেবে তারা আবার সিরিয়াস হয়ে ওঠে | বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সাধারন ছাত্রদের নিয়ে তারা ২৫ শে নভেম্বর অভি-নীরু গ্রুপের দখল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ঘসেন হল ও মহসিন হল মুক্ত করে। এদিন গুলীতে সর্বদলীয় ছাত্র এক্যের ৭ জন নেত। 
কমা আহত হন। ২৬ শে নভেম্বর সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সর্বদলীয় ছাত্র এক্য ক্যাম্পাসে বিশাল 
সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। এদিন তারা সন্ত্রাসকারীদের দখল থেকে 
শহীদুল্লাহ হল মুক্ত করে। তবে সন্ত্রাসকারীরা পালিয়ে যাবার আগে গুলি বর্ধন কররে নিতাই 
(১৮) নামে একজন দোকানদার নিহত হন। বিকেলে গুলিস্তানের নূর হোসেন GEA 
সর্বদলীয় ছাত্র এক্য সমাবেশের আয়োজন করে। এদিকে সারা ঢাকা শহরে সংবাদ ছড়িয়ে 
পড়ে যে সরকারী মদদ পুষ্ট গুন্ডা বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দখল করেছে। ফলে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের পাশাপাশি ঢাকা শহরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা এবং 
সাধারণ মানুষ ও সর্বদলীয় ছাত্র এক্যের প্রতিরোধে যোগ দেয়। সম্মলিত প্রতিরোধের ফলে 
২৭ শে নভেম্বর সন্ত্রাস কারীদের কবল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত হয়। তবে এদিন 
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সন্্রাসকারীদের গুলীতে বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশনের Xl মহাসচিব ডাঃ শামসুল 

আলম মিলন নিহত হন। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে সমগ্র ঢাক! শহরের মানুষ fatEm হয়ে 

উঠে । চিকিৎসকরা ধর্মঘট SS করেন এবং পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। ais ate inem 
অব্যাহত সন্ত্রাসের ফলে ২০ শে নভেম্বর হতে ২৭ শে নভেম্বর TS ২ জন নিহত, AANA 

ছাত্র AC ২ জন নেতা ABT, ১৮ জন গুলীবিদ্ধ ডাকসু ভবন SGA এবং ক্যাম্পাসে 
রনক্ষেত্রে পরিনত xr) ফলে ছাত্র ছাত্রীদের নিরাপত্তার স্বাথে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের 
আবেদন সত্ত্বেও সরকারী উর্ধতন মহলের সরাসরি নিদে্শ থাকায় একদিন বিশ্ববিদ্যালয় 
এলাকায় কোন পুলিশ প্রবেশ করেনি | 

২৭ শে নভেম্বর দেশে জরুরী আইন CaS করার সময অবশ্য VIF! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ঘটনাকে জরুরী আইন ঘোষনার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা৷ Xd ঢাকা 
বিশ্ববিদ্যালয়সহ নগরীর সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং ছাত্র ছাত্রীদের হল 
থেকে বের করে দেয়া হয়। vns ছাত্রীরা জরুরী আইন ভঙ্গ করে মিছিল ও ARICA 
আয়োজন করে। তাদের শ্লোগান ছিল সন্ত্রাস রুখেছি স্বরাচার Sata | ছাত্র ছাত্রীদের 
পাশাপাশি শিক্ষক সমাজ ও জরুরী আইন ভঙ্গ করে রাজপথে নেমে আসেন | তারাও 
সরকারের অপসারনের দাবিতে পদত্যাদের সিদ্ধান্ত নেন। এতাবে ছাত্র শিক্ষক জনতার 
একাবদ্ধ আন্দোলন ও রাজপথে সংগ্রামের NS দিয়ে জনতার বিজয় ত্বরান্বিত হয়। 

২৭ শে নভেম্বর রাতে জরুরী অবস্থা ঘোষনার পরিপ্রেক্ষিতে সারাদেশে সংবাদপত্রের 
প্রকাশনা বন্ধ হয়ে বায়। ফলে প্রতিদিনকার ঘটে যাওয়া অসংখ্য ঘটনা প্রকাশ কর! যায়নি। 
এখানে ২৭শে নভেম্বর থেকে ওঠা ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে জনবিক্ষোতে উত্তাল ঢাকাসহ 
সারাদেশে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ তুলে ধর! হলো | বস্তুতঃ . 
জনতার এই বাঁধ eret জোয়ারই এরশাদ শাহীর পতন ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত করেছে। 

এলিফ্যান্ট রোডে ভোরে যুবলীগ নেতা মোস্তফা মোহসীন মন্টু ঘেফতার। জনতার 
ব্যাপক প্রতিরোধ লাঠিচার্জ কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ, গুলীবর্ধণ জনতার প্রতিরোধ CC WHF 
নিয়ে আসা পুলিশের পক্ষে অসম্ভব 2 দাড়ায়। এমনকি বাড়ীর মহিলারাও ২/৩ তলার 
ব্যালকনী থেকে পুলিশের ওপর ফুলের টব ফেলে প্রতিবাদ জানায়। প্রায় সাড়ে ৩ ঘন্টা 

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সম্মিলিত ছাত্র কোর অভিযানের মুখে নীরু- অভি বাহিনীর 
ক্যাম্পাস থেকে পলায়ন। Sue অভি বাহিনী অবস্থান নেয় দোয়েল DNUS সোহরাওয়াদী 
উদ্যান, বাংলা একাডেমী এলাকায়: সকাল ১০ টার দিকে SIT একাডেমীর কাছে নীরু 


অতি বাহিনীর গুলিতে বি এম এর paren ডাঃ শামসুল আলম মিলন নিহত [T8 
bebe হাজার জনতার মিন রী অন... 
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order situation has deteriorated to an alarming state seriously threatening 
peace. tranquility. stability and life with a dignity and bickering for power 
among the ruling party ignoring the duty to the state jeopardising national 
security and sovereignty 

And 

WHEREAS the people of the country have been plunged into à state of 
extreme frustration, despair and uncertainly. 

And 

WHEREAS in the greater national interest and also in the interest of 
national security it has become necessary to place our hard earned country 
under Martial Law and the responsibility has fallen tor the same upon the 
Armed Forces of the country as a part of their obligation towards the people 
and the country. 

NOW, therefore. I. Lieutenant General Hussain Mohamm 
with the help and mercy of Almighty Allah and blessings of our greal 
take over and assume all and full powers of the 
ladesh with immediate effect 


ad Ershad, 


partriotic people. do hereby 
Government of the People's Republic of Bang 
from Wednesday, 24th March, ! 982 as Chief Martial law Administrator of 
the People's Republic of Bangladesh and do hereby declare that the w hole of 
Bangladesh shall be under Martial Law with immediate etfect. Along with 
assumption of powers of Chief Martial Law Administrator I do hereby 
assume the full command and control of all the Armed Forces 01 Bangladesh. 
In exercise of all powers enabling me in this behalf, I, Lieutenant General 
Hussain Muhammad Ershad do hereby further declare that: 


a. ] have assumed and entered upon the office of the Chife Martial Law 
Administrator with effect from Wednesday, 24th March 1982. 

b. I may nominate any person as President of the country at any time and 
who shall enter upon the office of the President after taking oath before the 
Chief Justice of Bangladesh or any judge of the Supreme Court designated by 
d or cancel such nomination from time to time and nominate 


of Bangladesh. The President ১৩ nominated 


me. I may rescin 
another person as the President 


১১৫ 








and in accordance with my advice 


by me shall be the head of state and act on : 
d Chief Martial Law Administrator and perf orm such function as assigned to 
him by me.. ... 

This Proclamation. Martial Law Regulations, orders and other 
টিটি নধর, made by me， during their continuance shall be the 
supreme law of the country and if any other law 1S inconsistent with them 
that other law shall to the extent of inconsistency be void. 

fficial Gazette amend this Proclamation. 


I may by order notified in the off} 
HUSSAIN MOHAMMAD ERSHAD 
LIEUTENANT GENERAL 
Commander-in-Chief 
Bangladesh Armed Forces 
and 


Dhaka 
The 24th March, 1982 Chief Martial Law Administrator 








m , লেঃ A icm লেঃ কর্নেল মকবুল হায়দার ও 
বেল হারিস। ব্রিগেডিয়ার নাজিরুল আজিজ চিশতি, কর্নেল এ.এম. এস. এ. আমিন ও 
TA e a 1 সরকারী পক্ষের a 
বিপি ও লেঃ ataa ডেল jor entr কোঁচ সি কারও 
হয় এবং ২৮ শে জুলাই এই কোর্ট মার্শাল শেষ হওয়ার পরে ২৯শে জুলাই অভিযুক্তদের বিভিন 
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